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নিবেদন 


পৃজনীয় পিতৃদেব চাইবাসার ধন ছিলেন তখন হো-দের কাছ 
থেকে ত্রিশটি গল্প সংগ্রহ করে ইংরাজী ভাষার 1116 1090108] ০0: 
076 13111912170 011559. 7২556810) 59০191তে প্রকাশ করেছিলেন। 
আমি তার সংগৃহীত গল্পগুলি থেকে কয়েকটি অনুবাদ ক'রে তার 
সাহায্যে এই “হো-দ্রের গল্প” বইটি লিখেচি। 

আমাকে অদ্ধাম্পদ বন্ধ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় এই বইটির 
প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েচেন। সে-জন্তে তার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ 
আছি। তা-ছাড়! সতীর্থ-নুহ্দ্‌ শ্রাঘুক্ত নন্দলাল বন্থু ও শ্রীযুক্ত নুরেন্দ্রনাথ 
কর মহাশয়দ্বয় এবং শ্রীমান্‌ অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্‌ বিনোদ- 
বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্‌ ধীরেন্দ্রকুষ্ দেববন্ধা বইয়ের ছবিগুলি 
এ'কে দিয়ে যথেষ্ট উপকার কক্পেচেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্ধু 
মহাশয়ের ১২ বছরের কন্তা কল্যাণীয়া গৌরীবালার রঙিন ছবিখানি 
পুস্তকের গোড়ায় দিলুম। বন্ধুবরের ৮ বছরের কনিষ্ঠ। কন্ঠ কল্যাণীয়। 
যমুনার কচি হাতের সুন্দর ছবিটি সকলেরই চোখে পড়বে । ছবিগুলির 
মধ্যে আমার আকাও কয়েকথানি আচছে। এই সুযোগে প্রকাশক 
মহাশয়দের আস্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করচি। 


শাস্তিনিকে তন, 
১৩২৮ 


এ শ্রীঅসিতকুমার হালদার 


বিষয় 
১। 
হ। 
৩। 
৪। 
৫1 
| 
ণ। 
৮। 
৯। 


১৩1 


সূচী 


হো-দের কথ! 

গাছ আর উলুঘাসের জন্ম 
জলচোড়ার সাপের জন্ম 
হরিণ-ম। 

শেয়াল আর কুমীর 

বুনো মোষ পোষ মান! 
দু-ভাই 

দু্-বৌ 

ঘুঘুর জন্ম 

হিংস্ুকে দাদ! 


পৃষ্ঠা 


১৭ 


২৪ 
২৯ 
৩৫ 
৪৩ 
€১ 
৫৩ 


২ 


(০৩1-০দশ্র্র গাগজ্ম 
(হোরেয়। কাজি ) 
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_-৯৫9১/8১, 


হো-দের কথ! 


শ্ীমাদেব দেশে (ভারতবষে) যেমন সভ্য জাতির! অনেক 
কাল থেকে বাস করে আস্ছে--আঝার তেমনি অসভ্য জঙ্গলীরাও 
গভীর বনে পাহাড়েব গায়ে কুঁড়ে ঘরে আজ পধ্যন্ত বাস করে। 
এদের সঙ্গে আমাদের সব চেয়ে তফাত এই যে, আমর! লিখতে 


গড হো-দের গল্প 


পড়তে জানি, আমরা ক্রমে ক্রমে তাই সভ্যতায় খুব দিন দিন 
বেড়ে উঠ্‌চি, আর ওর লেখাপড়া যে রি তাই জানে না-_তাই 
ঠিক হুবহু আগেও যেমন ছিল এখন) সেই বকম আছে। কিন্তু 





গোয়ালের ও গাড়ীর ছবি । 


আশ্চর্য্য এই যে, ওর! খুব অল্লেই সন্তষ্ট। আমাদের গাড়ী হ'লে 
মোটর, মোটর হ'লে এরোপ্লেন, এমনি ক'রে ক্রমশঃ অভাব 
বাড়ে--আর ওরা এখনও একট! আস্ত গাছকে এড়োভংবে কে 
গাছের চারধার যেমন এবড়ো! খেবৃড়োই পাক, গাড়ীতে লাগিয়ে 
চাকার কাজ ক'রে নেয়। আমাদের কিন্তু তাই কলে ওদের মত 
নিশ্চিন্ত থাক! চলে ন।। ওর! থাকে জঙ্গলে, তাই গাছপালার 
মত স্বাভাবিক ভাবে আপনা-আপনি বেড়ে ওঠে ;--আর আমর! 


হো-দের কথা ৭ 


'থকি গাঁচিল-ঘেরা লোকালয়ে, তাই আমাদের ঠেলাঠেলি ক'রে 
বড় হ”য়ে উঠতে হয়, এ তফাৎ। 
অসভ্য হো-জাতির বহু আগে- 
কার বিষয় কিছুই জান! যায় 
ন।। রাঁচি জেলার দক্ষিণ-পূর্ব 
দিকে হো-নামে এক অসভ্য জাতি 
বাস করে। তাদের মধ্যে যে সব 
মজার মজ।র গল্প প্রচলিত আছে, 
আমর। তারি কয়েকটি এই বইয়ে 
লিখ্ব। কিন্ত গল্প ভাল কঃরে 
বুঝতে হ'লে, হো-দের ঘরকন্নার 
কথ। এবং তাদের চালচলনের 
বিষয় একটু জানা দরকার । তীর ধন্ুক-হাতে হে ছেলে। 
তাই প্রথমে হো-জাতির একটু 
পরিচয় দেব । 
, হো-জাতের প্রায় সকলেই বেশ বলবান্‌ ও সাহসী। 
তারা খুব লড়াই ভীলবাসে। এজন্যেই তাদের আর একটা 
পাম” “শরড়কা"কোল” অর্থাৎ লড়িয়ে কোল। এদের ছোট 
ছোট ছেলের! জঙ্গলে গরু চরাতে যাবার সময় বা অপর সমর 
সর্বদাই হাতে তীরধনুক রাখে ছেলেদের খেলাই ভান 
তীর ছোঁড়া--বড় হ'লে তার! শেষে খুব ভাল তীরন্দাজ হয়ে 
ঈাড়ায়। 





৮ হো-দের গল 


অসভ্য জাতমাত্রেই ফুল আর রডচঙ খুব ভালবাসে । 
এরাও রঙ আর ফুল 
থুব পছন্দ করে। কোথাও 
লাল টক্টকে ফুল দেখ্- 
লেই, সেটি তুলে পুরু- 
যষেরা কানে আর মেয়েরা 
তাদের উড়ে মেয়েদের 
মত ক'রে বাঁধা এক পেশে 
খোপায় গুজে ফেলে। 
* অসভ্য হ'লেও এদের 

মাথায় ফুল গুজ্ছে : বাড়ী একটুও অপরিষ্কার 
নয়। ঘর দুয়ার সর্বদাই তকৃতকে ঝকৃঝকে, পরিক্ষার 








ঘর বাড়ী। 


পরিচ্ছন্ন । আবার ঘরের দেয়ালে নানা রকম লাল, হলুদ, 
সাদা এবং কালে মাটি দিয়ে চিত্র বিচিত্র করা । সবারই ঘরের 
সামনে এ রকম পরিক্ষার উঠান (রাচা) থাকে । সেইখানে 
কাজকর্মের পর কিছুক্ষণ অনেকে একসঙ্গে সে ঝসে তাদের 


হো-দের কথা মী 


'চাষবাসের, সৃথদুঃখের কথাবার্তী কয়। এদের ঘর তৈরীর একট! 
মস্ত দোষ এই যে, আনে" হাওয়ার জন্তে এর! জান্লা৷ আদৌ রাখে 
না, কেবল ঘরে ঢোকবার একটিমাত্র দরজা থাকে । বাঘ 
ভালুকের ভয়ে এর! বাড়ীর উঠান খুব ছোট করে আর তার চার 
পাশট। খুব উঁচু পাথরের বা কাঠের বেড়। দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখে । 
হো-দের চেহার! প্রায়ই বিশ্রী । গায়ের রড কালে মিশ- 

মিশে, ঠোট পুরু, নাক খাদা, আবার চোখ ফুলো-ফুলো৷ । কিন্তু 
হো-দের মধ্যে কোনো কোনে। অঞ্চলের লোককে বেশ সুষ্ত্রী 
আর ফপা দেখা যায়। পুরুষ 
আর মেয়ের সকলেই খুব খাটে 
বলে, এদের শরীরের গঠন খুব 
সৃন্দর হয়। এরা প্রায়ই আমাদের 
দেশের সভ্যদের চেয়ে বেশী" দিন 
বাঁচে। খুব বুড়ো হ'লে আমাদের 
লোকেরা যেমন অথর্বব হ'য়ে পড়ে, 
এরা তা হয়না । মরবার আগে বুড়ে। হো। 

পর্য্যন্ত এরা বন থেকে গাছে চড়ে কাঠ কেটে ঘরে আনে, আর 
্কোদ।ল-পদিয়ে মাটি খু'ড়ে জমী তৈরী করে। 

হো-রা বিদেশীর (দিকুর ) সঙ্গে মিশতে ভালবাসে না। এর! 

অনেককাল থেকে ভূঁইয়া ও জৈন প্রভৃতি সভ্যদের সংশ্রবে 
এসেছে কিন্তু তাতে ওদের স্বাভাবিক আচার-বিচার বা অন্য 
কিছুরই বিশেষ কোনো! পরিবর্তন হয়নি। 





১৩ হো-দের গল্প 


এর! কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত কাপড় পরতে জান্ত ন]। 
কেবল কোমরের কাছে পাতা-লতা বেধেপ্রাখত । 'দারাগ্ডাপি' ৰলে' 
এক জায়গায় পাহাড়ী অঞ্চলের এও পর্যান্ত এই রকম 
ভাবে পাতা পরে' থাকে । আজকাল হো-রা চরকায় কাটা এক 
রকম মোট! সুতার কাপড় পরে। ওরা নিজেরা এই কাপড় 
বুন্তে জানে ন৷। বহুকাল পুর্বেবে যে সব তাতি তাদের সঙ্গে 
বসবাস কবেছিল তাদের বংশধবেরাই কাপড় বোনে । এই 
তাতির! বেশীদিন ওদের সঙ্গে থেকে থেকে ঠিক ওদের মতই 
হ'য়ে পড়েছে । 

বাঙলাদেশ ব! হিন্দুস্থানের অপর জায়গার মত হো-রা পূর্বব- 
কালে মুসলমান বা অপর রাজার সম্পূর্ণ বশ্টাতা স্বীকাব কখনও 
করে নি, এখনও পর্য্যন্ত এদের কতকট! নেই স্বাধীন ভাব আছে। 
এদের প্রতি গভমে্টের বিশেষ অনুগ্রহ । পুলিশ, চৌকিদার বা 
খাজনা! আদায়ের জন্যে নায়েব নিযুক্ত কর! হয় ৷ । এদের প্রত্যেক 
গ্রামে একজন করে “প্রধান” আছে, তাকে এরা 'মুণ্ডা বলে। 
অ|র চার পাঁচটি গ্রাম নিয়ে একজন 'মান্কি” আছে । মানকিরা 
পুলিশের দারোগার কাজ করে-_ আর খুগ্ডারা খাজন। আদায় 
করে মান্কির হাতে দেয় _-মান্কিই সেগুলি গন্ভমেন্টিকে দেয় । 

অসভ্য বলে" এদের ভয় করবার কিছুই নেই। এর! খুবই 
দাদাসিদে, আর খুব সত্যবাদী'। বরং এদের মধ্যে যার! খৃষ্টান 
হয়ে আঞ্কাল বাবুয়ানা শিখেছে আর যারা টাইবাসার 
আদালতের নংস্রবে এসেছে, তারাই সরলত! হারিয়েছে-_ধূর্ত হয়ে 


হো-দের কথ। ১১ 


পড়েছে । হো-রা সহজে অপর জাতের সঙ্গে মিশতে চায় না 
বলে' মুণ্ড বা অপর সব অসভ্যদদের মত সহজে খৃষ্টান হয় না বা 
আসাম প্রভৃতি চা-বাগানে কুলির কাজে দেশ ছেড়ে যায় না। 
এর! নাচ-গান গল্প-স্বল্প ভালবাসে । এদের প্রত্যেক গ্রামে 
নাচবার বিশে ষজায়গ। 
আছে। সাধারণতঃ 
তাকে আখড়া” বলে। 
সমস্থ দিনকাজকন্মের 
পর এই আখড়ায় 
গায়েব এক পাশে 
একটা খোলা! জায়গায় 
সকলে মিলে মদ 
খেয়ে নৃত্য কর্তে নাচের ছবি। 
থাকে । সেখানে কোন রকম আলো জ্বালার ব্যবন্থ। থাকে 
না। অমাবস্যার মন্ধকারেই নাচ-গান এদের বেশী জমে। 
এদের চাষবাস করেই চলে। চ।ষবাসের আবার অনেক 
দেব-দেবী আছেন। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত 
“ার্টত কথা ব্ডকাল থেকে এদের মধোঁ চলে” আস্ছে। 
এদের প্রধান দেবতা হলেন “সিংবোঙগ।--সূর্ধ্যদেব ; আর 
দেবী, তীর স্ত্রী 'চাওড",_টাদ। এই ছুটি ছাড়া আরে! অনেক 
ছোটখাট! দেবতা আছেন। যেমন '“চানালা-দেন্থমবোড* 
আর তার বৌ “পানগোরা?। 





১২ হো-দের গল্প 


এদের বছরে সাতটা পর্বব। প্রায় সব পর্ববই ওদের চাষ- 
বাস নিয়ে। ওদের “মাঘিপরব” সব” চেয়ে ঝড় উৎসব। 
এই পুজোর্তে 'দেসাউলি-বোডার' পুজো 
হয়। সমস্ত মাঘ মাস এক একদিন 
এক এক গ্রামে দলে দলে লোকজন 
জড় হয় আর 'মাদল দামাম। শিঙ্গে 
বাজিয়ে নাচে । এর! সাওতালদের মতই 
স্ত্রী পুরুষে হাত ধরাধরি করে' তালে 
তালে পা ফেলে, একবার এগিয়ে, 
মাঘিপরবের নাচর ছবি। একবার পিছিয়ে, একবার একটু ঝুকে, 
একবার সোজ। হ'য়ে দাড়িয়ে নাচতে থাকে । 





“বাবোডা? নামে ওদের অপর উৎসবটি বসন্ত-উত্সব। যে 
সময় শালগাছের ফুল ফোটে সেই সময় এই উৎসব হয়। 
হো-ভাষায় ফুলকে “বা, বলে। এই ফুলের গন্ধে খুসী হয়ে 
উঠে ওর! নাচ-গান ভোজ আরম্ত করে" দেয়। ছেলেমেয়েরা 
সে সময় ফুল তূলে মাল! গেঁথে ঘর সাজানোর আয়োজনে ব্যস্ত 
হ'য়ে উঠে! উৎসবের আর একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে--মুরগী বলি । 

তৃতীয় উৎসবটি হয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ।, এটি স্তে্তির- 
কলাণের জন্যে। এর নাম 'দামুরাই। এটা প্রায়ই ওদের 
পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার উদ্দেশে হয়। একটি মুরগী, 
একটি পাঠা ভোগ দিতে হয়; তা না হ'লে পূর্বব-পুরুষের 
প্রেতাত্ম। ফসলের বীজ নষ্ট করে” দেন, এই তাদের বিশ্বাস । . 


হো-দের কথা ১৩ 


চতুর্থটির নাম “হোরোবোডা।” এটি আধাঢ় মাসে সম্পন্ন 
হয়। এসময় বাড়ীর কৃর্তা একটা 'বেলওয়া” গাছের ডাল ক্ষেতে 





হে'-র! বোঙা পুজোর জন্য বেলওয়৷ গাছের ডাল বাশের আগায় 
বেঁধে ক্ষেতের মধ্যে পুতেছে। 


পু'তে দিয়ে আসেন, আর পুরুতের সেখানে একটি পাঠা, 
এক হাঁড়ি (ভিয়ং) মদ মার এক মুঠো চাল উৎসর্গ করে' আসে । 
প এরপরে আবার “তৌলিবোডার” পুজো । শ্রাবণে যখন 
খুব বৃষ্টি পড়ে তখন প্রত্যেক চাষী মুরগী বলি দেয় আর একটি 
বেলওয়। গাছের ডাল নিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে। তার পরে 
একটা বাশের আগায় সেটি বেঁধে ক্ষেতের মধ্যে পু'তে রেখে 
আসে। তা ন! হ'লে ধান ভাল হয় না, এদের তাই বিশ্বাস। 


১৪ হো-দের গল্প 


ভাদ্রমাসের শেষে যখন আউশ ( গোড়া ) ধান পাকে 
তখন ওদের প্রথম ফসল “সিউবোউকে' দিতে হয়। এই 
উৎসবটির আগে ওরা নৃতন চাল খায় না। আমাদের যেমন 
নবান্ন, ওদের এ উৎসবটিও তেমনি । উৎসবের সময় একটি 
সাদ। মুরগী “ওরম1” দেবকে নিবেদন করে, তার নাম স্মরণ 
করে। এই অনুষ্ঠানকে 'ভুমনামা 'বলে। দেবতাকে না 
ধন্যবাদ দিয়ে নূতন ধান খাওয়া তারা মহা অধশ্মী মনে করে। 
তার পর শেষ উৎসবটির নাম “কলমাবোড”। এটি ধান মাডানো'র 
জায়গ। অর্থাৎ খামার থেকে ধান তোলার উপলক্ষে ভয়। 
অপর সব পুজোর মত এতেও মুরগী বলি আছে । 





গরু চরাচ্চে। 


হে। রা শুকর, গরু, ছাগল, আর মোষ পোষে। গর, 
পাঠ!. মুরগী খায় কিন্তু মুণ্ডাদের মত শুকর, সাপ খায় না। 
অনেক সময় গাছের কীচাপ্পাহা এদের এখনও খেতে দেখা 
যায়। ওর! অপরের হাতে রাধা কিছু খায় না। এমনকি 
রাধা! খাবারেব উপর অপর জাতের ছায়া পড়লে সে রাঙ্গা 


হো-দের কথ ১৫ 


ফেলে দেয়। আমাদের ব্রাঙ্গণদের হাতেও তারা খায় না, 
কেননা, ওরা ব্রাক্গণদের চেয়ে নিজেদের বড় জাত ব'লে মনে 
করে। 

এদের আচার বিচার ভারি মজার। নাম-করণ করবা+ 
সময় সাধারণতঃ ঠাকুরদাদার নামেই ছেলের নাম রাখে । তবে 
তারও একট! পরীক্ষা আছে। ছেলের বাপ 
মা, ভাই বোন, আত্মীয় কজন এক জায়গায় 
বসে একটি পাত্রে জল রাখে, আর তাতে 
একে একে ধান ফেলে, যদি ধান ভাসে, 
তবেই ঠাকুরদাদাব নামে ছেলের নাম-করণ 
হয়। তা না হ'লে যে বারে ছেলেটি হয়েছে 
সেই বারেরই নামে নাম রাখে । যেমন, 
সোমবারে জন্মালে “সোমা” বৃহস্পতিবারে 
ক্তম্মালে “বিরসা”। এই রকম বা অন্থ একটা 
কিছু নাম দেয়। এই উপলক্ষে আতীয় 
স্বজনকে ছেলের বাপ ম! ভোজ খাওয়ান। মাও ছেলে। 
নাচ-গানও হয়। 
৬ শ্ররা , যেমন দেবদেবী মানে তেমনি আবার দুষ্ট-আত্া 
ডাইন প্রভৃতিও* মানে। নিজেদের বা গরু বাছুরের কোন 
অন্থখ বিস্তুখ হলেই ডাইন ধরবার ওঝা ( সোখার) কাছে 
যায়। শেষে পাড়ার কোন লোক ডাইন বলে: সাব্যস্ত 
হ'লে তার আর লাঞ্চনার শেষ থাকে না! আগে ওর! 





দর 
বি ধুতি 


১৬ হো-দের গল্প 


তাকে একেবারেই মেরে ফেল্ত। ইংরাজের শাসনে সেটা 
বন্ধ হ'য়ে গেছে । 

“হো-রা” আবার নানা শুভ অশুভ লক্ষণ মানে । পথে 
একপাল হুন্ুমান দেখলে গরুবাছুর বৃদ্ধি, রাস্তার মাঝে বিনা 
কারণে একটা গাছের ডাল ভাঙ। পড়ে” থাকৃতে দেখলে, হয় 
শ্বশুর বাড়ীর, নয়ত নিজের পরিবারের মধ্যে কোনো আত্মীয়ের 
অমঙ্গল হয় ঝ্লেস্থির করে। গুবরে পোকাকে যদি পথের 
মাঝে একট। অসম্ভব রকমের বড় গোবরের তাল পাকিয়ে 
নিয়ে যেতে দেখে, তবে যে সেটা দেখে সে গরীব হণ্য়ে যায়। 
এই রকমই তাদের বিশ্বাস। 

এদের মৃত সকার মহ! সমারোহে হয়ে থাকে। কোন 
লোকের মৃত্যু হ'লে তাকে প্রথমে চান করায়, পরে একটা 
বাক্সে পুরে তাতে তার কোদাল, সাবল, ধনুক, রেখে সব সুদ্ধ 
দাহ করে । পরে সেই ছাই একটা মাটির হাঁড়িতে রেখে মহা 
ধূমধামে ওদের শ্মশানে 
(শশান দিরিতে) নিয়ে 
যায়। তার পরে সেই 
হাড়িটাকে এক্টা গুক্ছাণ্ড 
পাথর দিয়ে চাপা দেয়। 

শশান দিরি। কেউ কেউ এ পাথর 
গুলোকে থামের মত খাড়৷ করে বসায়। এই সময় তারা 
খুব জোরে মাদল বাজায় । 





গাছ আর উলুঘাসের জন্ম 


ঞ্]ক সময় এক গাঁয়ে একঘর হো-মুণ্ডা থাকৃত। 
এখন একদিন সেই হো-দের বাড়ীর বৌয়ের ঘরের উঠোনে 


কুলোয় ক'রে ধান 
শুখোতে দিয়ে তাদের 
ছোট্ট দেওরটিকে 
পাহার৷ দিতে বলে- 
ছিল। ছেলেমানুষ, 
সে ধান পাহার! দেবে 
কি, লাু, ঘোরানোতে 
মেতে গেল! এদিকে 
সব ধানকস্টা তাদেরই 
পোষ মুরগী আর 


শুয়োর এসে কখন যে * 


পেস ছিল, তা সে, 
টেরও পেলে না! 


তার পর আর কি? যা” ভয় করা তাই! 





গ্ 
রব 


যেতে 








লাউ ঘোরাতে মেতে গেল। 


বৌদিদিরা তে। রেগে জ্বলে' অস্থির! এই মারে ত এই বকে! 


যাক, শেষে তার সাজা হ'ল খাওয়া বন্ধ। 


র্‌ 


১৮ হো-দের গল্প 


ছেলেটার কপালে যে খালি এই ছুঃখটুকুই ছিল তা নয়-_ 
আরো! অনেক দুঃখই তাকে এই রকম অন্যমনক্কষ থাকার জন্যে 
পেতে হয়েছিল। 
শেষকালে সে বেচারা বৌদিদিদের অত্যাচার আর সহ্য 
করতে পারলে না। সেলুকিয়ে বাড়ী ছেড়ে যেদিকে দু-চোখ 
যায় পিট্রান দিলে। 
এদিকে দাদ।র! কিন্ত তাকে খুব ভালবাসত । ছে।ট ভাইটি 
হঠাশ অভিমান করে? কোথায় গেল, সেই খোঁজে তারা এ-গী, 
সে-গ। ক'রে বেড়াতে লাগল; কিন্তু কোথাও তার দেখা নেই ! 
মহ! ভাবনায় পড়ল তারা! 
ছেলেটা এদিকে বনে বনে ঘুরে' শেষে একটা শুকনো 
ডোবার গর্ডের মধ্যে নেবে মনের দুঃখে গান ধরলে ৪--- 
“নিদিউ্‌বেন্‌ নিদিউবেন নাগনের! কিং। 
নিদিউবেন্‌ নিদিউবেন্‌ বিন্দিনের কিং ॥ 
নিলিনের! চেস্তা নেকা চেস্ত। ৷ 
গাওই নেরা নিসিকা নেক! নিসিক! ॥৮ 
মানে ; হে নাগ, হে নাগিনি! আমাকে তোমর। নাও। হে 
বিন্দি, হে বিন্দিনি! আমাকে তোমরা নাও। আমার-বীদিরিকা 
আমাকে বেজায় কষ্ট দিয়েছে। | 
যেই সে গানটা গাওয়া, আর অমনি কোথ! থেকে যেন 
মন্তরের জোরে সেই শুকনো ডেব! টলটল ক'রে জলে ভ'রে 
উঠল। * প্রথমে ছেলেটির একহাটু জল তরল, তার পর এক 


গাছ আর উলুঘাঁসের জন্ম ১৯ 


“কোমব-- শেষে একগলা, এমনি ক'রে বেচারা দেখতে দেখতে 
জলের মধ্যে তলিয়ে গেল। জেগে রইল কেবল তার দুহাতের 
দশটি আও,ল আব মাথার খোচা খোঁচা চুল ক'গাছ। ! 

এমন সময় তার ভায়েব। খোজ করতে করতে সেখানে 
»[শভাবে এসে দেখে 
যে, ঠাদেব ছোট 
ভাইটি জলে একে- 
বা. ডুব গেছে, আর 
তত কেবল কাগাছা 
চুল আর আঙুল 
জলের উপব জেগে 
আছে। 

আগত/| মনের দুঃখে আর কি করে? তারা সেই আঙুল 
আন চুল কণগাছা টেনে ছিড়ে নিয়ে বাড়ী চললো । ঝড়ীতে 
গিয়ে ঘরের পাশেই মাটিতে সেগুলো পুঁতে রাখলে । 

তর পর হল কি? দেখতে দেখতে হঠাৎ তার। দেখলে 
যে, এ ভায়ের আঙ্লগুলো৷ থেকে চমৎকার বড় বড় ফুল ফল 
সখেত গৃহ, আর চুল থেকে লম্বা লম্বা উলুঘাস, শুকনো 
পোড়ো৷ গ্মাটাতে ছেয়ে রয়েচে! সেই হ'ল আছ্িকালের 
গাছেব মার ঘাসের প্রথম জন্ম । 





জল-চোড়৷ সাপের জন্ম 


ঞ্ক গায়ে একটি মেয়ে থাকৃত। সে রোজ রোজ 

অজগর বনের মধো থেকে শুকৃনো জ্বালানি কাঠ আর পাত৷ 
আন্তে যেত । 

একদিন বনের মধ্যে কাঠ পাতা কুড়ুচ্চে__কুড়তে কুড়ে 
হঠাগড দেখতে পেলে একটা গাছ্ছেব তলায় ঝোপের মধ্যে ছুটো 
বেশ বড় বড় কিসের ডিম রয়েচে ! সে ময়ূরের ডিম মনে করে 
ভারি খুসি হ'য়ে ভিম ছুটি বাঁড়ী নিয়ে গেল, আর লুকিয়ে একটা 
ঝুড়ির ভিতর ক'রে রেখে দিলে । 

ঢ'একদিন কেটে গেল। তারও অত আর ডিমের কথ! 
মনে নেই । এখন হয়েচে কি, তার ছোট ভাইটি ঝুড়ির ভিশুর 
তার ডিম ছুটির কি করে সন্ধান পেয়েচে। তার বোন 
যেমন রোজ যায় তেমনি জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেছে-_- 
ইতিমধ্যে তার ভাইটি দ্রিব্যি করে ডিম ছুটি ভেঙে খেয়ে বসে 
আছে। নি 

মেয়েটি সন্ধ্্যের সময় বন থেকে কাঠ কুটো মাথায় করে 
বাড়ী এল। তার হঠাৎ তখন ডিম ছ্ুটোর কথ! মনে পড়ে গেল। 
তাড়াতাড়ি তার ডিমের ঝুড়ি পেড়ে দ্যাখে-ডিম নেই। ভারি 
মুস্কিল ত ?-_কি হ'ল! দেখ দেখ, খোজ, খোজ,--কারো 


জল-টেোড়। সাপের জন্ম ২১ 


কাছে কোথাও আর ডিম দুটো না পেয়ে ভারি বিরক্ত হ'য়ে 
পড়ল। এমন সময় তার ছোট ভাই হাস্‌তে হাস্তে বল্পে “দিদি, 
আমি সে দুটো খেয়ে ফেলেচি।” 

সে ত শুনে ভারি ভয় পেয়ে গেল, বল্লে “করেচিন কি? 
ও দুটো আমি যে জঙ্গল থেকে মযুরের ডিম মনে ক'রে কুড়িয়ে 
এনেছিলুম ; এই যাঃ গৌয়ারতুমি ক'রে খেয়ে বসে রইলি? 


সেগুলো কিসের ডিম তার ঠিক কি ?” 
তার পর, আরে। দিন দুই ত কেটে গেল। ছেলেটার তার 


পর থেকে হঠাৎ শরীরটা কেমন কেমন করতে লাগ্ল-__তার 
ক্রমেই মদন হ'তে লাগ্ল যেসেনিজে একটু একটু ক'রে বুঝি 
সাপ হ'য়ে পড়চে! চুপি চুপি তার বোনকে সে-কথা জানিয়ে 
বললে, “আব আমায় নিয়ে তোদেরকি হ'বে, আমায় একটা 
ঝুড়তে পুরে বনের মধ্যে রেখ আয়!” 

. তাৰ বোন বেচারী মার কি করে, মনের দুঃখে তাকে একটা 
ডাল! দেওয়। বাশের ঝুড়িতে বন্ধ ক'রে গভীর বনের ভিতর 
রাখৃতে গেল। 

তাকে যখন বনের এক জায়গায় রাখূলে, তখন ঝুড়ির ভিতর 
থেক তার ভাই বল্‌্তে লাগল, “আমি ত এখন একেবারে সাপ 
হ'য়ে গেছি, তুমি দির্ি আমায় এখানে রেখে কোথাও দুরে গিয়ে 
লুকিয়ে দাড়াও । পাহাড়ী সাপের তোমাকে দেখলে তুমি 
বিপদে পড়বে । আমি এবার থেকে ওদের সঙ্গেই পাহাড়ী সাপ 
হু"য়ে রইলুম |” 


১ হে।-দের গল্প 


তার ভাইয়ের কণামত সে একটু দুরে একটা গাছের জাড়ালে 
লুকিয়ে রইল। এমন সময় ঝুড়ির ভিতর থেকে তার ভাই 
গান ধরলে,_- 


“নাইংদো, নাইংদো, বুকবিং কিং নোড়াতিং 
নাইংদো, নাইংদো, সাংস্থকিং নিদিং তান1।" 


মানে,_“আমি এখন পাহাড়ী সাপের বাড়ী যাচ্চি, সাপ 
ছুটে! আমায় তাদের ওখানে নিযে যাচ্চে ।” 

যেই সেই গান শেষ হ'ল আর অমনি পাহাড়ের গায়ে 
পাথরের ফাটল থেকে দ্বটো! মিশমিশে কালে প্রক।গু সাপ 
বেরিয়ে এসে তার লক্লকে জিভ দিয়ে ফৌোস ফোঁস করে, 
ঝুড়িটার উপর ছোব্লাতে লাগ্ল। কিন্তু তাতে ঝুড়ির ডালা 
কিছুতেই খুললো না। লাভের মধ্যে বেচারী সাপেদ্দের মুখ 
কেটে কুটে রক্তারক্তি হ'তে লাগ্ল। তারা শেষে আনার 
তাদের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। 

তখন, আবার তার বোনকে ডেকে ছেলেট। তাকে কোনে। 
ঝরণার ব! ডোবার জলে রেখে আস্তে বল্লে। তার কথা মত 
বোন্‌ তাকে নিয়ে ডোবার সন্ধানে চলল । অনেক পৌঁজ'বাতে 
একট। ডোবা পেলে-_তাকে ঝুঁড়ি স্দ্ধ তার মধ্যে রেখে দিলে । 
তার ভাই তখন বল্লে, “দিদি, আমি ত এখানেই রইলুম জলের সাপ 
( দ।' ছুন্দুবিং ) হ'য়ে-__তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে এখানে এসে মাছ 
ধোরে! | কিন্ত দেখে! মাবধান ক'রে দিচ্চি, বেশী জলে কখনও 


হে পর গঙ্গা 





চটে! দ্শ্মিশে কালে প্রকাণ্ড সাপ নেরিয়ে এসে 
ঝুড়িটার উপর ছোব্লাতে লাগলো । ২২ পৃঃ 


জল-টোড়! সাপের জন্ম ২৩ 


নেব ন।-যার! ন! জেনে একেবারে বেশী জলে নেবে মাছ ধরতে 
মাঁবে তারাই সাপের ছোবলে মরবে 1» 

সেই বকমে প্রথম জল-টোড়ার (দা' দুন্দুবিং এর) সৃষ্টি হল। 
_স্এর আগে ডাঙার সাপ ছিল-_কিন্ধু কলের কোন সাপ 
ছিল না। 





হরিণ মা. 


ঞ্ক সময় একটি ছোট ছেলেকে একট! স্থুসম (সামর) 


হরিণ ঠিক নিজের পেটের ছেলের মতন ক'রে মানুষ করেছিল । 
এত ভালবাস্ত যে, সে যখন নিজে জঙ্গলে চরতে যেত-_ 
ছেলেটিকেও পিঠে চড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। এক দণ্ডের তরে 
তাকে চোখের আড়াল করত না। 

এমনি রোজই বনে নিয়ে যায়। দেখতে দেখতে ছেলেটি 
বেশ জোয়ান হ'য়ে উঠল, সেও তার হাঁরণ-মাকে খুবই 
ভালবাসতে লাগ্ল। 

একদিন হরিণ তার পোষা ছেলেকে নিয়ে জঙ্গলে এক 
জায়গায় চরতে গেছে_আর ঠিক সেইখ।নে কাছের গ! থেকে 
কতকগুলি মেয়েও জঙ্গলে শালপাতা, শুকনো কাঠ, 
ফল-মূল জোগাড় করতে এসেচে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে সেই 
জোয়ন ছেলেটিকে হঠাৎ হরিণের পিঠে দেখতে পেলে। সে 
ছোকরার রূপে এত মোহিত হঃয়ে পড়ল যে, সেদিন তার আর 
পাতা কুড়োনো ঘুচে গেল-হা ক'রে সেই সুন্দর যুবার দিকেই 
চেয়ে রইল । তার পর যখন হরিণ ছুটতে লাগল তখন ছোকরার 
সুন্দর কাল কাল লম্বা লম্বা চুল বাতাসে উড়তে লাগ্ল-_সে 
তাতে আরে! মুগ্ধ হ'ল; সেদিন খালি ঝুড়ি নিয়েই সে বাড়ী 
ফিরল । 


০হ-দের গঙ্গা 








ছেলেটিকে পিঠে চড়িয়ে নিয়ে বেড়াত । ৯৪ পূঃ 


হরিণ ম ২৫ 


বাড়ী ফিরে এসে মেয়েটির যেন ঘরে আর মন টেকে না 
খাঁওয়! দাওয়া সব ছেড়ে দিলে বাড়ীর কোন কাজে তার 
মন নেই। যত দিন যায় তার শরীরও ন। খেয়ে খেয়ে 
দিন দিন ভাবনায় শুকিয়ে যেতে লাগল! শেষে ওর 
বাপ মা ওর অবস্থা দেখে তাকে অস্থখের কারণ কি 
জিজ্ঞাসা করলেন। সে কল্লে, যত দিন তোমরা সেই স্ুুসম 
হরিণের পিঠে চড়। যুবাটিকে এনে আমার সঙ্গে বিয়ে ন! দিচ্চ, 
ততদিন আমি কিছু মুখে দেব না । 

তাদের ত মহা ভাবনা হ'ল। মেয়েটির ছিল সাত ভাই। 
তারা বোনের কষ্ট দেখে থাঁকৃতে না পেরে বল্লে, “আমরা তোর 
বরকে খুঁজে আন্বই, ভয় কি? কীদিস্‌ নে।” বলে ত, তক্ষুণি 
তীর-ধনুক নিয়ে সেই অদ্ভুত যুবকের সন্ধানে তার! বেরিয়ে পড়ল। 

তার সাত ভায়ে সমস্ত বন পাহাড় রাস্তা ( ডহর ) জঙ্গল 
তোলপাড ক'রে দিলে_ 
খোজবার আর কিছুই বাকি 
রাখূলে না। অবশেষে এমনি 
ক'রে অনেক খোজার পর 
একদিন স্থুসমের পিঠে চড়া 
লোকটিকে গর্ভীর বনের মধ্যে 
এক জায়গায় তারা দেখতে ঁ 
পেলে। কিন্তু দেখতে পেলে কি হবে? তাকে ধরে 
কার সাধ্য! 
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সাত ভাই ক্রমাগত আটদিন ধ'রে স্থসমের পিচনে পিছনে 
ছুটল কিন্তু কিছুতেই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে না। 
আটদিন কেটে গেলে 
পর স্তসমের পিঠের 
হ লোকটি তাৰ হরিণ- 
রদ মাকে বল্লে, “মা, তুমি 
৫ রর ০ তে আমায় ওদের 
২৫৫ হাত থেকে বাচাবার 
জন্যে ক্রমাগত আট- 
দিন জলটুকু পর্যান্ত ছু'লে না__তামায় নিয়ে কেবলই তোমায় 
ছুটুতে হচ্চে, আর ওরাও এখনও পর্য্যন্ত তোমার পিছু ছাডচে 
না। তার চেয়ে আমাকে পেলেই যদি ওরা খুসি হয় তে 
আমাকে ছেড়ে দাও না?” স্থসম কিছুতেই সহজে রাজি 
হ'ল ন|। শেষে অনেক কষ্টে সে তার হরিণমাকে 
বুঝিয়ে স্বঝিয়ে তবে রাজি করতে পার্লে। রাজি হ/য়ে স্বসম 
তাকে সেইখনেই এক জায়গায় তার পিঠ থেকে নাবিয়ে 
রেখে গভীর বনে লুকিয়ে পড়ল। 
সাত ভাই মিলে খুব আনন্দে ধূমধাম ক'রে তাদের ভাবী- 
তশ্নীপতিকে বাড়ী নিয়ে গেল। খুব ভাল ক'রে তাকে তেল- 
জল দিয়ে ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার ক'রে চিরুণী দিয়ে তার লম্বা লম্বা 
চুলগুলে! আঁচড়ে বেঁধে দিলে । তার জীবনে মাথায় এই সবে 
মাত্র চিরুণী পড়ল। তাকে সাজগোজ করাতে তার চেহার! 
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আরে যেন বেশী তাল দেখতে হ'ল। তার পর, খুব ধুমধামে 
নাচ-বাজনা ক'রে বিয়ে তো হ'য়ে গেল। 

কিছুদিন যায়; একদিন স্রসমের পোষ। ছেলে তার সাত 
সন্বন্ধাকে ডেকে বল্লে, “দেখ, আমার হরিণ-মাকে কেটে গ্রামের 
সকলকে নেমন্তন্ন কবে খাওয়ালে হয় না?” তার! তাতে তে। 
ভারি খুমি। সান সম্বন্ধী আর সে নিজে শিকার করতে তীর 
ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল । 

বনের মধ্যে খোজ ক'রে অনেক কষ্টে সুসমটিকে বার 
করুলে। তার সাত সম্থন্্রী ছিল খুব বিখ্যাত তীরন্দাজ! তারা 
সাত জনেই একসঙ্গে হরিণটাক লক্ষ্য ক'রে তীর ছুড়লো, কিন্তু 
এমনি ব্যাপার হ'ল, তীর তার গায়ে একটিও লাগ্ল ন!। 
তখন স্থসম সাহস ক'রে তার পোষ। ছেলের কাছে নিজেই এল 
»-এসে বল্লে, “তুমি আমায়'অনেক যন্ত্রণা দিলে, আমায় মেরেই 
যদি তোমার সাধ মেটে তবে তুমি নিজের হাতেই আমায় মেরে 
ফেল। আমার শেষ একটিমাত্র নিবেদন আছে। সেটি এই 
যে, আমার হাড় গুলে। যেখানে পৌঁতা হ'বে সে জায়গাটা সাত 
দিন পরে তুমি একৰার গিয়ে দেখো, সেখানে একটা কিছু, 
দেখতে পাবে।” 

কথা শেষ 'হ'তেই হরিণের পোষা ছেলে তাকে তক্ষুণি এক 
তীরেই শেষ ক'রে ফেল্লে। সেদিন গ্রামে খুব মস্ত ভোজ লেগে 
গেল ! বাড়ীর লোক, গায়ের লোক, প্রকাণ্ড স্তুসমটির মাংস 
খুব পেট ভরে? খেলে-__খেলে না শুধু সুসমের ছেলে, তাদের 
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জামাই। সে তার মায়ের হাড়গুলো কিছু দূরে একটা 
উইয়ের টিবির মধ্যে পুঁতে রেখে এল। 

তারপর, সাতদিনের দিন সে তার মায়ের কথা মত সেখানে 
গিয়ে ঢিবির উপর দু পাশে দুই পা ফাক ক'রে দাড়িয়ে দেখতে 





লাগল কি হয়! দেখতে দেখ তে ঠিক্‌ সেই টিবির মাঝখানটা 
ফাটুতে আরম্ত হ'ল-_তারপর একেবারে ছুফঁ!ক হয়ে তার মধ্যে 
থেকে স্থসমের পিঠটা দেখা গেল, ক্রমে ক্রমে শেষে তার 
সবটাই বেরিয়ে পড়ল। 

শেষে দেখলে, সে তার হরিণমার পিঠে আগেকার মত দিব্যি 
বসে পড়েচে! সেখান থেকে স্সম এক দৌড়ে গভীর জঙ্গলের 
মধ্যে বনের ভিতর তাকে কোথায় লুকিয়ে ফেললে! তার সাত 
সন্বন্ধী বা আর কেউ কিছুতেই তাকে খুজে বার করতে পারলে না। 
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ঞ)ক সময় এক জায়গায় এক শেয়াল থাকৃত। সে 
বোজ রোজ একটা নদী পেরিয়ে পাকা পাকা বটফল খেতে 
যেত । গাছট। নদীর অপর পাবে অনেকট! দূরে ছিল। 

বর্ধাকাল এসে পডল, নদীও জলে ভরে গেল। শেয়ালের 
হ'ল মুক্ষিল। কি করে ঈওপারে গিয়ে বটফল খাবে ? এবর তো! 
নদা পার হ'য়ে তার ফল খাঁ"ওয়া চলবে না । মনের দুঃখে সে 
নদীব পাড়ে টহল দিতে লাগল; আর নানা মতলব আটতে 
লাগ্ল। 

সেখানে নদীব ভিতর ছিল এক কুমীর। সে শেয়ালের 
ভাব-গতিক দেখে জল থেকে মুখটি বাড়িয়ে জিজ্ঞাস করলে, 
“কি হে শেয়াল ভায়া! তোমার হ'ল কি? তোমার অত ভাবনা 
কিসের? এ গরীবের দ্বার যদি কোন উপক।র হবার সন্তাবন। 
গাকে ত বলনা? তুম যা বল্‌্ঝে, আনি তাই করব ।৮ 

ধূর্ত শেয়ালের মাথায় তক্ষুণি এক ছুষ্ট,মি বুদ্ধি এসে গেল-_ 
সে কুমীরকে বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌্তে লাগ্ল, “কুমীর দাদা ! সে 
আর বল্ব কি--বেজায় বিপদ! আমায় পাড়ার মানুষেরা এক 
মন্ত কাজ দিয়েচে--তাদের শ্শানদিরির জন্যে একট প্রকাণ্ড 
পাথর চাই, তাই তারা আমায় ওপার থেকে আন্বার জন্কে ফর- 
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মাস করেছে কিন্তু নদীর যেমন ভাব গতিক তাতে তে! ওপার 
যাবারই কোন উপায় দেখুচি না, তা” পাব আন্ব কি ক'রে বল ? 
কিন্তু কাজট। কর্তে পারলে বেশ দ্ুপযস। লাভ ছিল হে! গাঁয়ের 
লোকণ্)৮ল! আমায় বলেচে-পাথর তাদের বড়ই দরকার, এনে 
দিতে পারলে হাবা কতকণ্ত'লা বেশ মোটা সোটা দেখে পাঠা 
আমাকে বখশিশ দেবে। অবিশ্যি এ কাজটার জন্যে যদি কেউ 
কিছু সাহাধা ক'রে তবে সেও পাঁঠার ভাগ পাবে ।” 

পেট্ুক কুমারেব পাঁঠার নাম শুনেই জিভ দিয়ে জল পড়ত 
লাগ্ল। সে তক্ষুণি শেয়ালকে নিংজর, পিঠে চড়িয়ে নদী পার 
করে দিতে রাজি হ'য়ে গেল। 

শেয়াল দিব্যিক'রে তার পিঠে চড়ে ত নদী পের'ল । পেরিয়ে 
বটফল কুড়োচ্চে আর খাচ্চে__কুড়োচ্চে আর খাচ্চে। যপ্ন খুব 
পেটটা! ভ'রে টেঁকি হ'য়ে উঠল, তখন গাছের চায়ায় শুয়ে এক 
ঘুম দিয়ে সন্ধ্যের সময় আবার নদীর ধারে গিয়ে হা'জর হ'ল। 
কান্নার স্থরে দুঃখের ভাণ ক'রে হাপাতে হাঁপাতে কুমীরকে 
বললে, “ভাই, আর তোমায় বল্ব কি! খাসা একটা পাথর 
পেয়েছিলুম ! কিন্তু কি বল্ব__-আমামদর অদৃষ্ট খারাপ! 
সেটাকে গাড়ীতে তো অতি কষ্টে তুল্লুম, তারপর ওম| ! গাড়ীট। 
নদীর 1দকে দুপা। যেতে না যেতেই চাকার ধুরেটি গেল ভেডে। 
আর ফি এত বেলায় পাথর গাড়ীতে ওঠাতে পারি, না গাড়ী ' 
মেরামত করতে পারি? আমার সমস্ত দিনের খাটুনি সব মাটি 
হ'য়ে গেল!” ব'লে শেয়াল হৃক্কাহুয়। ক'রে কাদতে লাগ্ল। মোটা 
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শেয়াল দিব্যি ক'রে তাব পিঠে চে ত নদা 
গেরুল। ৩০ পৃঃ 


শেয়াল আর কুমীর ৩১ 


রুচি কুমীর গল্পটা দিব্যি বিশ্বাস ক'রে শেয়ালকে পিঠে করে 
ওপাখে “পীছে দিলে". 

পণ দন শেযাল আবাব কুমারেব পিঠে চডে ওপারে গিয়ে 
বটফল খে£5 গেল । যাবাব সময় সে কুমীবকে কলে গেল, “গ্ভাখ 
কুমাবদা ! আজ গাডাটা মোমত করতে হবে, তার পর সেই 
প্রকাণ্ড পাখণড। মাগার হুল্ঠে হাবে। দেরী হ'লে তুমি কিছু 
মনে কোপে * 1৮ 

হাব গর পাব গাম বেশ পাকা পাকা বটফল খেয়ে পেট 
বোঝাই কপণা সমস্ত দিনটা সেখানেই আরামে ঘুমিয়ে 
কাঢালে। “শখ দখন রাখাল'দ্রর গক নিয়ে মাঠ থেকে ফের- 
বার সময হ'ল, *ধন সেও নদীর ধারে ফিরল । 

এব।বও ঝুঁশীরেব কাছে পাথর আনার খুব লম্বা চওড়। গল্প 
জুড়ে দিংশে। তে কেমন ক'বে সমস্ত দিন হাড় ভাঙ। খাটুনি 
খেটে গড়টা মেরামত কবে পাথরটা চড়ালে, কি ক'রে আবার 
গাড়'ট। পড় গিয়ে সবশুদ্ধ চুরমার হ'য়ে গেল, এমনি অনেক 
কথা বল্লে। কুমীর এবারও তার কথা বিশ্বাস ক'রে নিলে। 
তাকে পিঠে চডিযে পারুও ক'রে দিলে। 

দিনক৩ক এমনি ক'রে বানিয়ে বানিয়ে গাড়ী আর পাথরের 
গল্প বাপে খমীবিকে ভুলিয়ে শেয়াল আপনার নদী পেরিয়ে 
বটফল খাওলাব কাজ চালাতে লাগ্ল। 

কিন্ক এন ক'রে আর কতদিন চালান যায়? কুমীরকে 
হাতে 5105 একটা কিছু প্রমাণ না দিলে আর ভাল দেখায় 
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না। তাই একদিন একট| পাতার ঠোঙীয় কৃতকগুলো স*দা 
সাদা চর্ট্বির মত দেখতে, নুড়ি এনে চশ।র ধারে কু দুরে 
এক জায়গায় রেখে কুমীরকে বলে “দাদা, দেখ, তোমার 
জন্যে কেমন পাঠার চর্বিব এনেচি।” কুমীর চর্বি দেখে খুব 
খুসী । শেয়াল কাঁঠকুটে। দিয়ে আগুন কবে নুডিগুলোকে 
ভাজ্তে লাগ্ল। সেগুলো যখন খুব গরম হ'য়ে উঠেচে 
তখন কুমারকে খেতে ডাকলে । আখ বলে দাদা, এবার 
মুখটি হ। কর, গরম গরম চর্বি শোম।ব মুখে টেলে দি।” 
লোভী কুমীর মুখ যতটা পারলে হাঁ বলে, আর শেয়াল সেই 
তপু নুড়িঙুলে! মুখের ভিতব ঠেলে দিলে । সেগুলো একে- 
বারে কুমীরের পেটের মধ্যে গিয়। পড়ল । কুমীর যন্ত্রণা 
মশ্থির হয়ে তাড়াতাড়ি ঝুপ কবে জলে বাপ দিলে । সপে 
যাত্রায় কোনগতিকে তার প্রাণটা বেঁচে গেল।” 

কিন্তু এবার এতদিনে সে শেয়ালের দুষ্ট মি বুঝতে পারলে । 
সেই থেকে সে শেয়ালের উপর এমন চটে রইল যে, তাকে 
কোনগতিকে বাগে পেলে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেই না-- 
মনে মনে প্রতিজ্ঞ! করলে । 

তার পর অনেকদিন কেটে গেল, শেয়াল আর বড় কুমীরের 
দিকে ঘেসে না। একদিন শেয়ালের বেজায় তেষ্টা পেয়েছে 
কোথাও আর জল খেতে যাঁবে, তাই নদাাতেই গেল জল খেতে । 
দৈবা কুমীরও সেই সময় ওকে দেখতে পেলে । সে আস্তে 
আন্তে দুর থেকে শেয়ালকে দেখে নিশানা ক'রে এক ডুব 
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কুমীরটা খড়ের গাদার নিচে থেকে.. বল্‌্তে 
লাগল সেই বজ্জাৎ শেয়ালট।কে 
ধরতে বেরিয়েছি । ৩৩ পৃঃ 


শেয়াল আর কুমীর ৩৩ 


দিলে। কুমীরদের ধরণ ধারণ শেয়াল বেশ জান্ত। সে 
জান, এব জায়তঘ অনেকক্ষণ গাকূলে ঞুমারেরা দূর থেকে 
লক্ষ্য ক'রে ডুব দিয়ে ঠিক সেই জায়গায় এসে ধরে। তাই সে 
জল খাবার সময় এক জায়গায় স্থির হ'য়ে দাড়িয়ে না থেকে 
সরে" সরে” যাচ্ছিল। কুমীরটা যে জায়গ। লক্ষ্য ক'রে ডুব 
দিয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় 'ভূস+ ক'রে ভেসে উঠল; কিন্তু 
শেধালকে সেখানে পেলে না__শেয়াল তার আগেই অন্য 
জায়গায় সরে* গেছে । কুমীর সে জায়গায় একটা গাছের শিকড় 
পেয়ে সেহটাকেই শেয়ালের গ্তাজ মনে ক'রে কামড়ে ধরলে । 
তাব পর দেখলে ঠকে? গেডে। ঠকে তার রাগ আরে! বেশী 
বেড়ে উঠল । তার পর থেকে সে রীতিমত শেয়ালের সন্ধানে 
বইল । 

একদিন কুমীর দেখে, নদীর কাছেই চাষীদের ধানের খামারে 
খড় গাদ! করা আছে। কুমার শেয়ালকে ধরবার জন্যে সেই 
গাদার ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে রইল। এই সময় শেয়ালও 
কোথ। থেকে একটা ছাগলের গলার কাঠের ঘণ্টা (টুট্্‌কি ) 
নিজের গলায় বেঁধে সেই খড়ের গাদার উপরে চড়ে” নাচতে 
লাগ্‌ল। কুমীরট! খড়ের গাদার নীচে থেকে ঘণ্টার আওয়াজ 
পেয়ে তাকে ছাঁগিল মনে ক'রে বল্তে ল।গল 2--ওরে ছাগলা, 
আজ তুই প্রাণ ভরে" নেচে নে, তোকে আমি চাচ্চিনারে, আজ 
সেই বজ্জা শেয়ালটাকে ধরতে বেবিযেচি। ব্যাপারটা বুঝতে 


শেয়ালের এতটুকু দেরী হ'লনা। সে আর কোন কথাটি ন! 
তি 
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ব'লে তক্ষণি সেই খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে পিট টান্‌ 
দিলে। 

কুমীরের শেষে পিঠ জ্বলে ফোস্কা পড়ে" একাকার । সে 
বেচারার প্রাণ যায় যায়! জ্বলন্ত খড পিঠে নিয়ে সে জলে 
ঝাপিয়ে পড়ল। নদীতে পড়ে" তাৰ প্র।ণট| বাঁচল বটে, কিন্তু 
এই অদ্ভুত ঘটনাব পর থেকেই কুমীব মাত্রেরই পিঠে এবডো 
খেবড়ে! পোড়। দাগেব মত হ'য়ে গেল। €স দাগ কোন কালে 


ঘুচল না। 


বুনে! মোষ পোষ মানা 


এক সময় একাট খুব গরীব বিধব! এক গ্রামে থাকৃত। তার 
একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি রাখালের কাজ করত, পাড়ার 
লেকের গরু ছাগল চবাত, তাতেই ষ। কিছু পেত, কোনগতিকে 
তাদের অতি কষ্টে দ্রিন কাটুত। 

এমন ক'রে ত দিন যায়,একদিন রাখাল তার মাকে বললে, 
“মা, দেখ সকলেরই জায়গাজমী আছে আর গরু বলদ দিয়ে 
জমী চষে, আমাদের না! আছে জমী, না আছে গরু বলদ । আমি 
বলি এক কাজ করলে হয় না? একটা কাঠের ছোট খাট লাঙ্গল 
তৈরী ক'রে গাঁয়ের লোকদের' যে-সব ছাগল চরাই তাদের জুতে 
চাষ করলে হয় ন।?” মায়ের মত পেয়ে খুলি হ'য়ে সে 
কোনগতিকে জঙ্গল থেকে ক।ঠ কেটে সেই কাঠের একটা 
ছোট লাঙ্গল তৈরা ক'রে ছুটোনবেশ বড় বড় দেখে ছাগল বেছে 
নিয়ে, গ্রাম থেকে অনেক দুরে বনের ধারে একট! পতিত জায়গ! 
খুঁজে বার করলে--যার কোন মালিক নেই ; আর সেই জায়গায় 
লাঙ্গল দিতে লেগে গেল। 

এই রকম ক'রে তলাঙ্গল দিয়ে জমীটাকে ফসল বোন্বার 
মত ক'রে সে বেশ তৈরী ক'রে তুল্লে। এখন তার আর এক 
মুক্ষিল উপস্থিত !---বীজ পায় কোথায়? কি করে ? তখন, গাঁয়ের 
চাষীরা ধান ঝাড়। হ'লে তুষ ( পেটেগ-বাব| ) গুলে। ফেলে 
দিয়েছিল, সেইগুলো! সে কুড়িয়ে জড় ক'রে নিয়ে এলো, এনে 
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সেগুলো জমীতে ছড়িয়ে দিলে, তুষ থেকে কি কখন গাছ হয়? 
সে তা আশাওকরেনি। কিন্তু কি আশ্চর্মা। যখন স 
একদিন তার ক্ষেত দেখতে গেল, তখন দেখে সেউ বীজের খোসা 
থেকেই স্থন্দব চাবা বেবচ্চে--তখন তার কি আনন্দ! তাব পর 
ছু”একবার বেশ ভাল ক'রে বৃ হওয়াতে ক্ষেত ধানে একেবারে ভলে, 
উঠল ! আহলাদে আটখান! হয়ে তখন তার মাকে গিয়ে সে 
স্বখবরটা দিলে । ম! ছেলের অনেক চেষ্টার ফল ফলেচে দেখে তো 
ভারি খুসি। রাখাল তার পর থেকে রোজ বোজ ফসলের অবস্থা 
দেখে আস্ত। শেষে দেখলে, ক্রমে ক্রমে ফল আর্ত হয়েছে, 
দানা বাধতে ( ডেন্বো! ) স্থরু হয়েছে তার পর আবার এক- 
দিন দেখলে ফসলে সোনালী রউ ধরেচে--এবার পাকৃবে। আর 
দু'এক দিন গেলেই সে সেগুলে! কেটে তুলবে মনে করলে । 
বেচার। তার পর একদিন সকালে খুব খুসি হ'রে ফসল কেটে 
আন্বে লে কাস্তে টান্তে নিয়ে গেছে__গিয়ে দেখে ভায়! 
হায়! তার অত সাধের ফসল, 
অত পরিশ্রমের ফল একদিনে 
একদল বুনে। মোৌষে খেয়ে গেছে! 
বেচারা তে। রাগে দুঃখে অস্থির ! 
তক্ষুণি সে ঘরে মায়ের কাছে 
চলে গেল। মাকে বলে মা, 
বুনো মোষ। আমাকে কিছু জনারের ময়দ! 


( লুপু ) আর চালভাজ! দাও আমি যেখানে পাব মোষেদের তীর 





বুনো মোষ পোষ মান! ৩৭ 


ধনুক দিয়ে মেরে তবে ছাড়ব_-আমি তাদের না মেরে ফিরচি 
না।” মা আরকি করে! ছেলেকে খাবার জিনিস ঘরে য॥ 
ছিল তা দ্িলে। সে ততীর ধনুক নিয়ে মোষেদের পায়ের দাগ 
দেখে দেখে তাদের সন্ধান করতে চল্ল । 

শেষে, যেতে যেতে যেতে গভীর বনে পাহাড়ের উপর 
যেখানে জন-মনিষ্যির যাতায়ত নেই এমন এক জায়গায় গিয়ে 
পড়ল। তার সঙ্গে জনারের ময়দা আর চালভাজা ছাড়। একটি এক- 
তারার মত বজাবার যন্ত্র (বানাম )ছিল। মোষেদের পায়ের দাগ 
ধরে' ধরে' যেতে যেতে মে দেখতে পেলে, এক জায়গায় একদল 
বাচ্চা মোষ চরচে_-আর সেই জায়গাটা সমস্তটা একেবারে 
তাদের গোবরে বিছিয়ে আছে। রাখাল করলে কি, চুপি চুপি 
তাদের চোখের আড়ালে থেকে সেই অপরিঞ্ষার জায়গটা বেশ 
ক'রে নিকিয়ে চুকিয়ে তকৃতকে ঝক্‌ৃঝকে ক'রে রেখে একটা 
কাছেই ঝড় গাছের কোঠরে গিয়ে লুকিয়ে রইল । 

যখন বিকেল হ'ল, ধাড়ি মেষের পাল তাদের বাচ্চাঙ্গের 
কাছে থাকবার জায়গায় ( গোঠপিতে ) ফিরে এল; তখন তারা 
সেখানট! হঠাণড অত পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন দেখে অবাক্‌ হ'য়ে গেল ! 
কিছুতেই বুঝে উঠতে'পারলে না, কি ক'রে এমন অসম্ভব সম্ভব 
হ*ল। বাছুরদের জিজ্ঞাসা করলে “কে এমন সাফস্থতরেো! 
করেচেরে জানিস্‌ ?” তারা কিছুই ব্লল্‌তে পারলে না। 

তার পর, তারা যুক্তি ক'রে একটা ছোট মা্দি মোষকে তার 
পরদিন চরতে যাবার সময় “গোঠপিতে” পাহারায় রেখে গেল-_ 
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ব্যাপার ধরবার জন্যে । রাখাল খুব সাবধানে চালাক কুরে 
যেই সেই মাদিট! একটু অন্য মনন্ক হয়ে-চ অমনি কোঠর থেকে 
বেরিয়ে এসে জায়গাটা! নিকিয়ে চুকিয়ে তাড়াতাড়ি আবার 
আপনার কোঠরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল, তার পরদিন 
একটা মর্দা মোষ পাহারায় রইল কিন্তু তারও চোখে ধুলো 
দিয়ে রাখাল আপনার কাঁজ সেরে নিলে। অবশষে কোন 
গতিকে ধরবার উপায় না দেখে তারা একটা একচোখ কাণা 
মাদি মৌষকে পাহারায় রেখে গেল। কাণী তার কুতকুতে 
একটি চাদখই রাখালের ব্যাপার'- ধরে” ফেল্লে। দলের 
মোষের! ফিরতেই তাদের সব রাখালের বিদ্ধে ফ1স করে দিলে। 

তখন, মোষেদের সর্দার, রাখাল ধৈ গাছেব কোঠরে 
লুকিয়ে ছিল সেখানে গিয়ে তাকে ডেকে বল্তে লাগল “কে 
তুমি? আমাদের এমন লুকিয়ে থেকে উপকার করচ? 
আমরা তোমায় কিছু বল্ব না, তুমি স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এস। 
গায়ে যেমন রাখালে গরু ছাগল চরায় তেমনি তুমি আমাদের 
এবার থেকে দেখবে শুন্বে নাওয়াবে ধোয়াবে। তুমি 
আমাদের মালিক হ'লে। আমরা তোমাকে খুব দুধ, মাখম 
খাওয়াব, বিপর্দে আপদেও সহায় হ'ব।” সব বন্দোবস্ত 
পাকাপাকি যখন হ'য়ে গেল তখন সে কোঠর থেকে বেরিয়ে 
এল। আর তারপর থেফে তাদের রাখাল হ'য়ে মজা ক'রে 
থাকৃতে লাগল। এ সময় তার সেই একতারাটি খুবই কাজে 
লেগেছিল। সেট বাজালেই মোষেরা যে যেখানেই থাক, 


বুনে। মোষ পোষ মান! ৩৯ 


. হাজার বাধ। পড়লেও ছুটে দলে দলে তার সামনে এসে হাজির 
হ'ত। সে তার নিজের দরকার বুঝেই একতারাটি বাজাত। তার 
যধন কাপড়ের দরকার, তখন সেই বনের কোন পথ দিয়ে 
তাতিদের কাপড়ের খোকা নিয়ে যেতে দেখলেই 
অমনি তাদ্দের ডাকৃত। তার পর, তাদের কাছে কিন্ব বলে, 
বেছে বেছে ভাল কাপড় তুলে নিয়ে পয়সা চাইলে বল্ত 
'দিড়াও, আমার লোক আসচে, সে দাম দেবে ।৮ অমনি 
একতারা ( বানাম ) বাজিয়ে 'দত, আর দলে দলে শিং নাড়তে 
নাড়তে মোষের পাল সেখানে কোথা থেকে ছুটে আস্ত। 
তাতিরা ভয়ে কাপড়-চোপড় বা-কিছু সব ফেলে রেখে প্রাণ 
ভয়ে দে ছুট! তাঁর পর সব জিনিসই তার লাভ হ'ত। এমনি 
করে প্রতি হাটে লোকজনদের কেনা-বেচার যা-সব জিনিস 
পেত দরকার বুঝে কেড়ে কুন্ডে নিত। এমন কি তার কুমোরের 
( কুস্ল) হাড়িকুড়িও সে সেই বনে বসে পেয়ে ফে'ত। 

রাখাল করত কি, রোজ একটা ঝরণায় মোষেদের চান 
করাত আর নিজেও করত । একদিন কি হয়েচে, সে মাথা 
ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে মাথ! ধোবার জঙ্ঘে মাটি দিয়ে % খুব 
তাল ক'রে মাথাটা লেপেচে, তার পর মোষেদের নদীতে নিয়ে 
গেছে। মোধেদের চান হয়ে গেলে সে যেমন নিক্তে চান করবে, 
অমনি কি ক'রে তার একটি মাথার লম্বা চুল খসে' গেল। সে 
সেট! পাছে মাছেদের গায়ে জড়িয়ে যায় আর তাদের ভিতর 


.* যে মাটি দিয়ে 'ছোচর| মাথা ধসে তাকে ওরা 'নাকা-হাসা” বলে । 
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বিপদ ঘটায় তাই ভেবে একট! ডুমুর (লোয়াদারু) পেড়ে তাবই 
সেই লম্বা চুলগাছটি পুরে শ্রেতের জলে ভাসিয়ে দিলে । ডূথুর 
ক্রমে ক্রমে ভাস্তে ভাস্তে যেখানে ঝরণাটা ক্রমে নদী হয়ে চওড়া 
হ'য়ে গেছে সেইখান দিয়ে আরো দূরে সরে সরে” যেতে লাগ্ল। 

শেষে, এক জায়গায় নদীতে এক রাজকন্যা তার সখীদের 
সঙ্গে চান করছিলেন হঠাহ ডুমুরটা তার গায়ে গিয়ে ঠেক্‌ল। 
তিনি সেটা তুলে ভেঙ্গে দেখেন তার মধ্যে একটি চমত্কার 
লম্বা চুল রয়েছে । তিনি তো সেই চুল দেখেই একেবারে 
মুগ্ধ! প্রতিজ্ঞা! ক'রে বসলেন “এই চুল যাব মাথার তাকে 
ছাড়। আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।” ঘরে গিয়ে তিনি 
দোর বন্ধ ক'রে রইলেন-- যতক্ষণ না সেই লোকটি পাওয়া 
যায় ততক্ষণ আহার নিগ্রা সব ছেড়ে দিলেন। রাজার এ 
একটিমাত্র মেয়ে, আর ছেলে পিলে কেউ ছিল না; কাজেই 
মেয়েটির উপর তার বড়ই ন্সেছ। তিনি সব ব্যাপার জান্তে 
পেরে তক্ষুণি নদীর ধারে ধারে যেখানে গিয়ে নদীটা আরম্ত 
হয়েচে সেখান পর্যন্ত খুঁজতে লোকজন পাঠালেন । 

নদী ধরেই গিয়ে লোকেরা যেখানে জঙ্গলী মোষগুলো 
থাকে সেই আড্ডায় গিয়ে পড়ল। তার পর তারা সেই 
লম্বা চুলওয়াল! রাখালকেও দূর থেকে একটা মোষের পিঠে 
দেখতে পেলে। কিন্তু বুনো মোষের পালের মধ্যে তার 
কাছে এগোতে কারু সাহসে কুলাল না। রাজার কাছে খবর 
যেতেই তিনি ত অনেক টাকাকড়ি বখ্‌ুশিশ দেবার লোস 
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দেখালেন কিন্তু তবু কেউ মোষের সামনে এগলো না। 
রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। 

এমন সময, কোথা থেকে একট! কাক রাজ।র কাছে উড়ে 
এসে হাজিব হ'ল, এবং বল্ে “মহাবাজ, কিছু ভাববেন না, 
ভুজুবের হুকুম হলেই আমি এক্ষুণি তাকে এখানে নিয়ে 
আস্তে পারি।৮ তার পর রাজ্াব হুকুম পাবামাত্র কাকটা 
উড়ে যেখানে রাখাল মোষেদেব দলের মাঝে মোষের পিঠে 
চড়ে" বসে আছে সেইখানে গেল। সে কবলে কি, ফস্‌্ ক'রে 
বাখালেব সাম্নেই তাকে দেখিয়ে তার “বানাম+ যন্ত্রটি যেখানে 
পড়েছিল সেখান খোুকে ঠোটে 
কবে নিয়ে উড়ল। তখন রাখাল 
বেগতিক বুঝে বাজন! ধরবার 
আশায় মোষেব পিঠ থেকে 
নেবে তাদের ছেড়ে কাকের 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। ধূর্তকাক 
মাঝে মাঝে একতারাট। পথের 
মাঝে ফেলে দিতে লাগল 
আর রাখাল সেই স্থযোগে যেই 
এগিয়ে গিয়ে সেটি কুড়োতে 
যাবে আবার অমনি ঠোঁটে 
করে নিয়ে উড়ে যেতে লাগল 
এমনি ফন্দি ক'রে কাক তাকে একেবারে পাহাড়, বন, মাঠ 





চা 
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ছাড়িয়ে শহরের মধ্যে রাজার প্রাসাদের মাঝে একেবারে 
সিপাই পাহারার মাঝখানে এনে ফেল্লে। সিপাইরা তাকে 
দেখে ধরতে কিছুমাত্র দেরী করলে না। একেবারে ধরে? রাজাব 
কাছে নিয়ে গেল। 

তার পর, রাজার কাছে রাখাল সব জানতে পেরে রাজ- 
কন্যাকে বিয়ে করতে রাজি হ'ল। তবে, তার বিয়ের আগে সে 
একট1 দরকারী কাজ করতে চাইলে। সে প্রাসার্দের 
প্রকাণ্ড উঠানের একপাশে একটি মাচা বাধতে বল্পে, আর তার 
সামনে এক হাজার খুঁটিভে মোটা মোট! দড়ি বেঁধে পুতে 
রাখতে বল্লে। রাজার হুকুমে হব-জামাইয়ের মাচা আর সব 
দরকার মত তৈবী হ'য়ে গেল। তখন রাখাল দেই উঁচু মাচার 
উপর চড়ে" তার সেই “বানামটি' (একতারা) খুব জোরে জোরে 
বাজাতে লেগে গেল। আর দেখতে ন! দেখতেই পাহাড় জঙ্গল 
থেকে দলে দলে বুনো মোষ এসে রাজার সেই প্রকাণ্ড 
উঠোনটা একেবারে ভরিয়ে তুল্লে। তখন রাখাল লোকজনদের 
সেই মোষগুলোকে খুঁটির দড়িগুলোতে ধা ধা ক'রে বেঁধে 
ফেল্তে বল্ে। কতকণ্চলেো মোষ জপ্লেই গোলমালে আর 
লোকজন দেখে ভয়ে আবার বনে পালিয়ে গেল! আর বাকি 
কতক গুলো. সেই সব খু'টির দড়িতে বধ! পড়ে”' গরু ছাগলের 
মত মানুষের পোষ। মোষ হয়ে রয়ে গেল। আর বারা বনে 
পালাল তার! বুনে মোষ হয়েই থেকে গেল। 





দু-ভাই' 


০শ্লা অনেক দিনের কথা । এক সময়ে এক গাঁয়ে 

একটি থু্খ,ড়ি বুড়ি থাকৃত। তার দু'ছেলে। একজন কুঁজো, 
একজন কাগণা। কুঁজো ছিল বড়, কাণ। ছোট । 

এখন হু'য়েছে কি, একদিন কুঁজেো! কাণাকে বল্লে, “দেখ 
আমি ছাগল চরাতে.যাচ্ছি-_-তুই এক কাঞ্চ করি । মাকে 
আজ চান করাস্।” কাণাকে মায়ের চানেয় &৭ একার 
করতে বলে কুজো তো গেল ছাগল চরাতে। 

এদিকে কাণ। দাদার কথ মত গরম জল তৈরী ক'রে মাকে 
চান করালে--শেষে দেখে, হিতে বিপরীত ! এত ফুটন্ত গরম 
জল মায়ের মাথায় সে ঢেলেচে যে শেষে তার ম৷ বেচারী মরেই 
গেল। 

বাড়ী ফিরে কুজে। দেখে তার মা নেই। শেষে সবজান্তে 
পেরে হায় হায় করতে লাগল! কাণ! ভাইকে রেগে মারতে 
গেল, বল্লে-ণ্গাধা! কি করেচিস্--শেষ-কালে সর্বনাশ 
করলি ?” সে আগ্ানবদনে বল্লে__“বাঃ তা আমার এতে 
দোষকি? তুমিই তে! আমাঘু গরম জলে মাকে নাওয়াতে 
বলেছিলে? এ দোষ আমার, না তোমার ?” তখন আরকি 
করে? নিজেদের অপরাধ নিজেরাই সমানভাবে বেঁটে নিলে। 
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নিয়ে, তার মার মৃত-দেহটা তাদের বাড়ীর কাছেই এক 
পাড়া-পড়শীর বেগুন ক্ষেতের মধ্যে রেখে এল আর তার 
সামনে এক ঝুড়ি বেগুনও তুলে রেখে দিয়ে এল--ভাবটা এই 
ষে, তা হলেই লোকে ভাববে যে তাদের ম! বেগুন চুরি কর্তে 
গিয়েছিল, ওখন যার ক্ষেত সে এমন মেরেছে যে, মার খেয়ে 
মা বেচারী মরে গেছে। শেষে তার সত্যি সত্যি পাড়ার 
সকলের কাছে নালিশও করুলে যে তাদের মাকে বেগুন চুরির 
জন্যে যার ক্ষেত জে মেরে ফেলেচে। 


বিচারে তাদের তরফেই হাতে হাতে প্রমাণও হ'য়ে গেল, 
যার ক্ষেত ?স বেচারী নির্দোবী হ'লেও নির্দেধিতা প্রমাণ 
কর্তে পারলে ন! ঝলে বিচারে ছু-ভাইকে তাদের মায়ের জন্যে 
অনেক টাকা তাকে দণ্ড দিতে হ'ল। ওরা টাক! নিলে না, 
তাদের মায়ের “পাবসী” অর্থাৎ শ্রান্ধের ভোজের জন্যে একখানা 
ৰড় রুটি তার কাছ থেকে আদায় ক'রে তাকে ছেড়ে দিলে। 

এই ঘটনার পর কিছু দিন বেশ কেটে গেল--কোন গোল 
আর রইল না। ইতিমধ্যে একদিন আবার কুজে-দাদ। তার 
কাণ। ছোট ভাইটিকে বল্লে, “আমার আজ শরীরট! ভাল নেই, 
দেখ আমি আজ বাড়ী থাকি আর তুই ছাগল চরাতে মাঠে ঘা, 
গা থেকে যার যার ছাগল আমি চরাই--সব নিয়ে সেই দূরে 
মাঠে যে একটা গাছ আছে, সেই গাছের তলায় জম। ক'রে 
(গোঠে) রাখিস্‌ 1” তার পর দাদার কথামত কাণা বেশ ক'রে 
গ্রাম থেকে সব বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাগল জুটিয়ে নিয়ে সে- 


ছ-ভাই ৪৫ 


গুলোকে আছড়ে মেরে ফেলে সেই গাছতলায় মর! ছাগল 
গুলোকে জড় ক'রে দেখে দিয়ে +সে রইল। কঝুঁজো কাণার 
কীর্তি টের পেয়ে রেগে গস্‌ গস করতে লাগ্ল। তাতে কাণ। 
বল্লে, “তুমিই ত আমায় ছাগলগুলো গাছতলায় জড় ক'রে রাখতে 
ল্লে,তার আমি আারকি করি? দোষ ত তোমারই ।” 

গ্রামের লোকের! এবার তাদের দু-ভাইকে যে ছেড়ে কথ। 
কইবে না, মেরে ভূত ভাগিয়ে দেবে তা” তারা বেশ বুঝেছিল। 
সেই ভয়ে প্রাণ নিয়ে তার! বনে পালালো । 

তার পর বনের মধ্যে বেচারীরা অনেক ঘুরে ঘুরে যখন 
বেঙগায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল, আর ওদের খিদেও পেয়ে গেল, 
ভখন আরকি করে, তাদের হুল মহাবিপদ ! এখন কি খায়? 
বনের মধ্যে অনেক রকম খাবার মত গাছের শেকড় আছে 
তারা জান্ত। অবশেষে ত]র৷ বেছে বেছে সেই রকম একটা 
গাছের মুল নিয়ে সিদ্ধ ক'রে খাবে ঠিক করলে । তাদের হাতে 
ছিল একটা কুড়,ল, সেইটে দিয়ে কুঁজো মাটি খুঁড়তে খড়তে 
একট| গাছের কন্দ বার করলে! 

তার পর কুজেো৷ একটা অন্ধকার মাটির গর্তের মধ্যে ঢুকে 
কাণাকে জিজ্ঞেস কর্লে__-“হ্যাবে, এখন সূর্য্য কি উৃচে, না 
মন্ত যাচ্ছে ?”.৫স উত্তর করলে-_“সৃর্ধ্যি উঠূচে আর সুর্ধ্যি অস্ত 
যাচ্চে।” পরে মুখোমুখি +সে ছু*ভাই দুটো কাঠ ঘসে ঘসে 
আগুন করলে। সেই আগুনে শাছের মুলটা পোড়ালে। 
কাণ। সেটাকে ছুভাগ করতে গেল, কিন্ত্রী সেট! দৈবগতিকে 


৪৬ হো-দের গল্প 


হ'য়ে পড়ল তিনভাগ | কুঁজে৷ বললে, “্ভুভাগ তো আমাদের 
ছু-জনের, তৃতীয় ভাগট। কে নেবে ?” একথা যেই বলা, আর 
অমনি একট! প্রকাণ্ড বাঘ ভীষণ ই! ক'রে দত বার ক*রে অতিথি 
হয়ে তাদের সামনে এসে উপস্থিত হ'ল । অবশেষে তারা তাকেই 
সেই ভাগটা খেতে দিয়ে খুপী করলে । এদিকে ক্রমে রাত বেশ 
হ'য়ে এল--ওদেরও খুব ঘুম পেতে লাগল কিন্তু বাঘ আর 
সেখান থেকে কিছুতেই নড়ে না । ওর! হু'ভাই বাঘটাকে কি 
কথা বলেই বা তাড়াবে ? বাঘ বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে রইল । সে 
মনে মনে ঠিক করলে--যেই ওদের নাক ডাকার আওয়াজ সে 
পাবে আর অমনি ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের দু'জনের ঘাড়টি মটকে 
আহার করবে। সে তাই তাদের একটি পাশে চুপ-চাপ গুড়ি 
গুড়ি মেরে ভালমান্ুষটি সেজে ঝকসে রইল আর অন্ধকারে 
নুকিয়ে নুকিয়ে একচোখ বন্ধ ক'রে ভাবগতিক:দেখ তে লাগল। 
তার ছু-ভাইও বাঘমশাইদের ধরণ ধারণ ভাল রকমই জান্ত | 
তার! দু'জনেই খুমোলে। নাঁ_জেগে বসে রইল। বাঘ একটু 
নড়লে চড়লেই অমনি ছু'ভায়ের মধ্যে একজন না একজন 
ব'লে উঠতে লাগল “কি বন্ধু, কি হচ্ছে?” বাঘ অমনি দীর্ঘ 
নিশ্বান ফেলে গন্তীরভাবে মাথ| নেড়ে বলচে “নাঃ কিচ্ছু না, 
আমার বেজায় ঘুম পেয়েচে তাই একটু বিমোচ্চি।” 

বাঘ ত সমানে তাদের সঙ্গে সমস্ত রাত ধরে জেগেবসে 
থেকে, ছুজনকে খাবার এত চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুতেই সুবিধা 
করতে পারলে না। কাপা আর কুঁজে৷ সজাগ হয়ে পাহারা 


হো-দের গঞগু 





কুঁজো বললে» “ছু'ভাগ ত আমাদের দু'জনের, তৃতীয় 
ভাগ কে নেবে। ৪৬ পৃঃ 


ছ-ভাই ৪৭ 


দিয়ে সমস্ত রাত বসে রইল। তার পর বাঘ আর যখন 
কিছুতেই পেরে উঠল না, তখন সকালের দিকে আগ জেগে 
ন। থাকৃতে পেরে খুব ঘুমিয়ে পড়ল । সেই সময় কাণা করলে 
কি--তার কুড়'ল দিয়ে বাঘের দফ! শেষ করবার মতলব করলে ! 

বাঘকে কাটার জন্যে কুড়'ল যেই তুলেচে এমন সময় 
কু'জে। তাকে বাধা দিলে । শেষে ছু'ভাই যুক্তি ক'রে ঠিক্‌ 
ক'রে ঘুমোন্ত বাঘটার শুধু স্টাজট! কুড়,ল দিয়ে টুকৃরে! ক'রে 
দিলে। বাঘ ন্যাজের ভ্বালায় সেখান থেকে টো চা দৌড় 
দিলে । ছুঃভাই তার ন্যাজটা দিবিব ক'রে পুড়িয়ে খেয়ে 
ফেল্লে। ন্যাঙটুকু খেয়ে ওদের ভার মিষি লাগল; বাঘের 
মাংস আরো খাবার লোভ বেড়ে গেল। শেষে তারা আস্ত 
বাবটাকেই মেরে খাবে এই স্থির করলে। 

বঘ যেমন দৌড়ে পালিসেে্চে কাটা সাজের রক্ত ফৌট। 
ফৌট। মাটিতে পড়তে পড়তে গেছে। তারা ছু'ভাই সেই 
রক্তের দাগ দেখে দেখে তখন বাঘের সন্ধানে বাঘের পিছু পিছু 
চল্ল। তার পর যেতে যেতে যেতে-_-তিন চারটে খুব উঁচু উঁচু 
পাহাড় পেরিয়ে এক জায়গায় জঙ্গলের ভিতর বাঘের দেখা পেলে। 
বাঘকে পেয়ে ওর! বল্লে “কিহে ভায়া, যাচ্ছ কোথায় ? তোমার 
ম্যাজের টুক্‌রোট! আমাদের বড মিষ্টি লেগেচে, এবার তোমাকে 
খাব।” বাঘ দেখলে বেগতিক, মানুষ দুটো তাকে না মেরে 
ত ছাড়বে না তখন তাদের কাছে গিয়ে অগত্য। কাকুতি মিনতি 
ক'রে বল্তে লাগল'তোমর! আমাকে মেরে! না,আমি তোমাদের 


৪৮ হো।-দের গল্প 


একট খুব বড় সামার হরিণ মেরে এনে খাওয়াব |” ওরা 
তাতে রাজি হল। তার কথামত খাঘ একটা প্রকাণ্ড সামার 
মেরে এনে তাদের কাছে হাজিব করলে । কাণ1 করলে কি, 
স।ম!রটাকে সেখানে তাদের পুড়িয়ে খাওয়া সাঙ্গ হ'লে পর 
যাবার সময় পুটলি ক'রে চামড়াটার ভিতর তার নাড়ি-ভুড়ি 
গুলো নিয়ে চল্লো। 

সেখান থেকে বেরিয়ে তারা ছুটিতে ছোট ছোট ঝোপ 
ঝাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ক্রমে গভীর বনের 
মধ্যে ঢুকে পড়ল। শেষে বনের যখন একেবারে 
ভিতরে চ'লে গেছে তখন রাতও হয়ে এল, এখন কি করে ? 
রাতটা কাটাবার জন্যে বাঘ ভালুকের ভয়ে তারা একটা 
গাছের উপর চড়ে” ঘুমাবার আয়োজন করলে । 

ঠিক তার পরই কোথ1 থেকে একদল শিকারী সেই গাছটার 
মীচেই এসে রাতট। কাটাবার জন্তে আড্ডা করলে । ওরা টের 
পায়নি যে, সেই গাছের উপর কোন লোক শুয়ে আছে! রাত্রে 
যখন শিকারী দলের লোকেরা আর গাছের উপর তার! ছু"ভাই 
একেবারে নিঝুম হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল--হঠাৎ ঘুমের ঘোরে সেই 
নাড়ি-ভূঁড়ির পুটলিটা কাণার হাত ফস্‌কে নীচে মাটিতে পড়ে 
গেল । এখন সেটা পড়বি ত পড়, একদল শিকারী চি হয়ে 
শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, সটান তাদের পেটের উপর সজোরে পড়ল। 
যেই পড়া আর অমনি তান্দের কোথায় গেল ঘুমস্-তারা ত 
ভয়ের চোটে তড়াক ক'রে উঠে পড়েই ঘুমের ঘোরেই বাপরে 


হু-ভাই ৪৯ 


মারে ক'রে চীৎুক।র ক'রে, টা-টা দৌড় দিলে । আর তাদের দেখা- 
দেখি আড্ডায় আর মার যারা ছিল তারাও চেঁচামেচিতে 
এত ভয় পেয়ে জেগে উঠৃল যে, তাদের জিনিষপত্র ঘোড়া-_ 
সব সেই খানেই ফেলে রেখে তাদের পিছন পিছন ছুটে 
পালাল। তাদের জিনিষপত্রের সঙ্গে একট! নাগড়৷ বাজনাও 
তারা ফেলে গেল। দু-ভাই ব্যাপার সব টের পেয়ে জেগে 
উঠে গাছের তলায় শান্তে আস্তে নাবল। দুজনে এখন 
শিকারীদের জিনিষপত্র নিয়ে কি কর্বেব এই ভাবনা । কুঁজে। 
বল্লে, “এস ভাই, সব ঞ্িনিষগুলে! দখল করে নেওয়। যাক৮। কাণা 
বললে “না ভাই, কাজ দ্েই-_শুধু এই নাগড়াটিকেই নেওয়া যাক্‌ » 

অনেক তর্কের পর শেষে নাগড়াটি নেওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। 
তারা করলে কি, তাতে একট! ফুটো! করলে, ক'রে তার মধ্যে 
একঝীক মৌমাছি ঢুকিয়ে রাখলে । সকালে শিকারীর৷ তাদের 
জিনিষপত্র সব নিতে এসে গাছতলায় নেই ছুটি মুর্তিমান 
লোককে দেখতে পেয়েমার মার শব্ধ করে তেড়ে মারতে 
গেল। ওরা দেখলে মহা বিপদ, প্রাণ নিয়ে টানাটানি ; তখন 
তারা আর কিছু না ক'রে খুব জোরে জোরে নাগৃড়া পিটুতে 
লাগ্ল। আর সেই ফুটো দিয়ে দলে দলে মৌমাছির ঝাঁক 
বেরিয়ে শিকারীদের একেবারে ছে'কে ধ'রে পটু পটু ক'রে ভুল্‌ 
ফুটিয়ে অস্থির করতে লাগল । 

অবশেষে বেচারীর আর কি করে, হার মেনে তখন তাদের 
দু-ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়। মিটুমাট্‌ করবার কথ পাড়লে। কথা 

৪ 


৫৬ হো-দের গল্প 


এই ঠিক হ'ল সে, দু-ভাইকে তারা তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে ঘর- 
বাড়ী জমি-জায়গ! দেবে আর তাদের সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে 
দেবে। 
তখন কাণারাম কুঁজোরাম ভারি খুসি! তাতেই রাজি হ'য়ে 
গেল। আনন্দের চোটে সুর ক'রে ক'রে গান গেয়ে নাগড়া 
পিটুতে লেগে গেল__ 
“বোলো পেসাকিং ডুন্‌ ডুন্‌ চা, 
বোলো পেসাকিং ডুন্‌ ডুন্‌ চা” 
তার ভাবটা হচ্ছে--“তোমরা ফিরে এস, তোমরা ফিরে 
এস ।” | 
মৌমাছিগুলো ঘেই বাজনা শুনে আবার যে-যার ফিরে 
এসে দেই নাগ্ড়ার ফুটোর ভিতর ঢুকে গেল। 
এবার শিকারীগা ছু-ভাইকে সেখান হ'তে অনেক দুরে 
তাদের গায়ে নিয়ে গেল। বিয়ে থাওয়৷ করে হ্খে স্বচ্ছন্দ 
অনেক কাল তারা সেইখানেই কাটিয়ে দিলে । 





দুষ্.কৌ 


ঞ)ক বাড়ীতে কেবলমাত্র চার জন লোক থাকৃত। ছুটি 
ভাই, তাদের একটি বোন মার থাকত বড় ভায়ের স্ত্রী। 





ভাই ছুটি আর তাদের বোন রোজ বাইরে যেত--কাজ-কর্শ 
ক'রে রোজগার পত্তর করতে--মআর বড় ভায়ের বৌ থাকৃত 
বাড়ীতে রান্নাবাড়া, ঘরকম্নার কাজ করবার জগ্যে। 


৫২ হো-দের গল্প 


এখন, বৌ লোকটি একেবারেই ভাল ছিল না। সে 
করত কি, রোজ রোজ তার স্বামীকে খুব ভাল করে খাওয়।ত, 
নিজেও পেট ভ'বে খেত আর তার দেওর আর ননদটিকে ভাতের 
একটি খুদ দুজনকে আধামাধি ভাগ ক'রে নিয়ে তাতে একবাটি 
ফ্যান ঢেলে খেতে দিত । 

এমনি করে বৌদিদির পাল্লায় পড়ে না খেয়ে কোনগতিকে 
তারা দু-ভাই-বোনে তো কাটায় কিন্তু কাউকে সে বিষয়ে 
কোন কথাই বলে না। মানুষ আর কঙ সহ্য করতে পারে? 
একদিন আর থাকৃতে না পেরে বেচারীরা ছুজনে চুপি চুপি 
যুক্তি ক'রে কাউকে না জানিয়ে মনেব ছুঃখে বনে চলে? গেল। 

বনে গিয়েতার! 'তিবিল* “তারাপ” ফল যথেষ্ঠ খেতে পেলে । 
অনেক দিন ভাল খেতে পায়নি, খুব পেট ভরে ফলগুলো ত 
খেলে। কিন্ত এখন জল পায় কোথায়? ভাবলে খুঁজে 
কোথাও ন। কোথাও জল পাবে-্কিন্তু কোথাও এক ফোটা! 
ভাঁলের চিহুও দেখতে পেলে না। 

তার পর ঘুরতে ঘুরতে শেষে 'মেরেল' গাছের ফলের রস 
খাবে কলে ফল পাঁড়বার জন্তে ভাইটি গাছে একট! পাথর 
ছুড়লে । তার হাতের নিশান। ছিল চমণ্কার। মারবা-মাত্র 
একট ফল গাছ থেকে পড়ে গেল। ফলটা গাছের নীচে 
কতকগুলো কাটা ঝোপের মধ্যে পড়ল--আর পড়েই টুব, 
ক'রে শব্দ হল, টপ, করে না পড়ে” টুব ক'রে বখন পড়ল তখন 
তাতে তাদের মনে হ'ল সেখানে জল নিশ্চয়ই আছে। 


হষ্ট-বৌ €৩ 


খুসি হ'য়ে ছু'জনে হাতে ক'রে ঠেলে ঠেলে জঙ্গল সরিয়ে 
সেই যে-দিকে শব্দট। হয়েছিল সেই দিকে যেতে লাগল। 
গিয়ে দেখে সেখানে একটা গর্বে পরিষ্কার জল, আর সেই 
জলের ধাবে ও কি? বাস্রে! এক প্রকাণ্ড বাঘ বসে 
আছে!!! 

বাঘ তখন দামনাসামনি তাদের দেখতে পেয়ে বলে, “দেখ, 
এ জল আমার, তোরা যদি আমাকে ছু”জনে মিলে কাধে করে 
এখান থেকে গন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাস্‌ তবেই ত তোদের 
জল খেতে দেবো,--নইলে 1” তাদের তখন এতই তেফ্া 
পেয়েছিল যে, তখন চিছু না ভেবেই--বাঘ বল্বামাত্র তারা 
তান্লেই রাজি হ'ধে গেল। ছু'জনে জল খাওয়া সেরে লোকটা! 
তাৰ কুড়ল দিয়ে একট! “কাকা” গাছের কাট! ন্ুদ্ধ মোটা ডালে 
বাঘকে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে য্ন্বার জন্যে কেটে আন্লে। সে 
ডালের কাঁটাগুলে! যেই কুড়,ল দিয়ে আস্তে আন্তে ছুলে ফেল্তে 
আরম্ভ করেচে বাঘ অমনি তাকে মানা ক'রে বল্লে,“কাজ কি অত 
হাঙাম বাড়িয়ে, কাঁটাগুলে! থকৃলই বা, আমায় এ কাঁটাওয়াল 
কাঠে চড়িয়ে কাধে ক'রে নিয়ে চল।” বাঘের আমল মতলবটা 
অবিশ্যি সুবিধের নয়, মনে করেচে কাটা স্ৃদ্ধ ডালে চড়িয়ে 
তাকে কাধে চার্পালে তাদের কীধ ছ'ড়ে গিয়ে রক্ত পড়বে 
আর সে অমনি সেই রক্ত চেটে চেটে খাবে। তারা তাতেই 
রাজি হ'ল। বাঘটাকে সেই কারঠেঁঃ উপর চড়িয়ে দু'জনে মিলে 
কাধে ক'রে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিয়ে চল্ল। মনে মনে 


৫৪ হো-দের গল্প 


তাদের বেজায় ভয়__কখন বাদটা তাদেক ঘাড়টি ভেঙে 
দেয় ! 

এমন সময় জন চার পাঁচ তাদের জানা-শোনা লোক 
তীর ধনুক নিয়ে এদিকেই শিকার করতে যাচ্চে--হঠাৎ 
এঁ অদ্ভুন দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল। তারা দুব থেকে ওদের 
দু'জনকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়েই চিন্তে পারলে । তারা 
বন থেকে তাড়ানাড়ি বেরিয়ে পড়ে হাদের ছু'জনেক দ'দাৰ 
কাছে খবর দেবার জন্তে তাদের গাঁধে যত শীগ্গি” পারলে 
চলে” গেল। 

অনেকদিন ভাই-বোন নিকদ্দেশ হয়ে গেছে, এতদিন 
পরে তাদের সন্ধান পেয়ে লোকটি খুসী হ'ল । তক্ষুণি তীব 
ধন্মুক আর কুড,ল নিয়ে জঙ্গলে তাব ভাই-বানেদের সন্ধানে 
বেরিয়ে পডল। 

বনে ঢুকে চারদিকে খুঁজতে খুজ্তে দূৰ থেকে এক 
জায়গায় দেখতে পেলে তার ভাই-বোনেরা একটা গুকাণ্ড কেদে 
বাঘকে একট! কা;ঠব উপর চড়িয়ে নিয়ে চলেচে ! বাঘটাকে 
মেরে ফেল্সার জন্যে এস্টা স্ববিধামত জায়গায় ওত পেতে 
রইল। যেমনি সেই দিক প্য়ে কাধে ক'রে বাঘটা নিয়ে 
যাচ্চে অমনি বাঘটাকে লক্ষ্য করে তীর মারলে । 
তীরটা কিরকম করে ফন্কে গেল ।--বাঘের গায়ে 
লাগল না । 

বাধ এদিকে তার কাণের কাছ দিয়ে বো করে আওয়াজ 


হেো।-দের গঙ্স-- 


(১ সকৃন্দু-জ নদের সক সস ভা "এরা হার ব্যান ম্শ 
শশা) 90 টিপার জিনিশ 
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বাঘটাকে কাধে ক'রে জঙ্গলের ভিতর 
দিয়ে নিয়ে চল্ল । ৫৪ পৃঃ 


ছুষ্ট -বৌ ৫৫ 


হতেই তাদের দু'জনকে জিজভ্তাসা করলে --“ঞ কি ? এ শব্দটা 
কিসের ?” তারা বিপদ বুঝে অমনি গম্ভীরভাবে বলে ঃ-ঞযা ? 
কিসের আওয়াজ! ওঃ বু.ঝছি, ও কিচ্ছু নয়--এই মাত্র 
তোমাৰ মাথার কাছ দিয়ে একটা ভীমরুল উঠে গেল, তারই 
ভন্ভনানির শব শুনে থাকবে ৮ 

এমন সময় আর একটা তীর এসে দুষ্ট, বাঘের ঠিক্‌ 
বুকের পাঁজরে এসে বি'ধে গেল--আর অমনি বাথ মরে বস্তাঁর 
মত ধুপ ক'রে মাটিতে চিশুপা» হ'য়ে গড়িয়ে পড়ল ! একটু টু 
শব কবনাবও ক্ষমতা রহল না। 

ভাই-বোন ছুটিবেঃ উদ্ধার ক'রে দাদা তাদের অতি যত 
বাড়ী নিয় গেল। তারা বনের জব ব্যাপাথ দাদাকে কল্লে, 
শেষে মবিশ্টি তাদেব “ই দুঃখের গোড়া যে কৌদিদি তাও 
সমস্ত জানালে 

স্পলীর ন্যবহ্াাবেব কথা শুনে সেপেগে মস্থির হয়ে পড়ল। 
তার স্ত্রাথ মুখে হাণ কথা নেত । রাগের চোটে থাকৃতে ন! 
পেরে কুডলেব বাড়ি তার স্ত্রীর মাথা কেটে ফেব্লে। 

তার পর থেকে তারা ভাই-বোনেরা মিলে বেশ স্ত্রখে 
স্বচ্ছন্দে ঘরকন। কবতে লাগুল । সেই থেকে তাদের মধ্যে 
কেউ আর বিখ্বে করলে না। 


শর, এ+ ক 


বুধুর জন্ম 


এক বাড়ীতে একটি মেয়ে চরকা কাটুত। আর তার 
ভায়ের নানান জিনিধ-পাতির বোঝা নিয়ে বলদেব পিঠে 
চাপিয়ে দুবদেশে ব্যবসা বাণিঞ্য করতে যেত। তাতেই তাদের 
সমস্ত পরিবারের দিন চল্ত। 

এদ্রিকে তার ভায়ের বৌয়েরা, মেয়েটির ভায়েরা যখন ঘরে 
থাকৃত না, ব্যবসার জন্যে দুবে যেতো সেই স্থযোগে তাকে 
বেজায় কষ্ট দ্দিত। বেচারীকে দিয়ে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, 
জল তোলা, যত শক্ত শক্ত কাজ ত করাতই-_তাছাড়। কত 
অসম্ভব অসম্ভব ফরমাস করত যে তার আর ছুঃখের সীম! 
থাকৃত ন। 

এমনি ক'রে ত দিন যায়। একদিন স্থযোগ বুঝে 
তার বৌদিদিরা তাকে একটা ফুটো কলমী দিয়েছে__কুয়ো 
থেকে জল তুলে আন্তে। মনে মনে তাদের ভারি 
আহলাদ যে ননদ আজ খুব জব্ষে পড়বে ! ফুটে! কলসীতে জল 
তুল্‌্তে পারবে না। 

বেচারী কিছুই জানে না, মনের দুঃখে জল তুল্চে। 
জল তুল্তে যায় এক ফেঠাও জল ওঠে না। বেচারী তো 
শেষে কেদে ফেললে! এদিকে জল না বাড়ী নিয়ে গেলেও 


ঘুদুর জন্ম ৫৭ 
রক্ষে নেই! কাদতে লাগল আর বল্তে লাগল “হা 
ভগবান্‌ ? বৌদিদ্িরা এমনি ক'রে কি চিরকালই কষ্ট দেবে? 
আমার কি এ জীবনে শান্তি হবে না?” এক ব্যাঙ ছিল, সেই 
কুয়োর ভিতর। তার কথা শুনে আর তাকে কাদৃতে 
দেখে তার ভারি দয়া হ'ল। সে সব ব্যাপার বুঝতে 
পারলে! তখন সে করলে কি, মেয়েটি আবার যে-ই 
জল তোল্বার জন্যে কলসী কুয়োর ভিতর নামিয়েচে অমনি 
তার মধ্যে চুপি চুপি ঢুকে গিয়ে কলসীর ঠিক সেই 
ছে'দাটার মুখে আটকে চুপ করে বসে রইল। 

মেয়েটি এবার জান উঠিয়ে দেখে কলসীর কাণায় কাণায় 
তরা জল! মনে ভারি আহ্লাদ হল! জল নিয়ে 
সে বাড়ী এল। 

বৌয়ের দেখে শুনে ত অবাক! একটি ফোটা জলও 
বাইরে পড়েনি--কলসী কাণায় কাণায় ভরা! ভর! কলসী 
দেখে তারা তাকে কিছুই বল্বার সুবিধে না পেয়ে মনে 
মনে চটে রইল । এদিকে ব্যাটা সেই অবকাশে ছেদ্দাট| 
থেকে বেরিয়ে পালাল আর জল সব ফুটো দিয়ে বেরিয়ে 
গেল ; জন এক ফৌটাও রইল না, কলসী যেমন খালি তেমনি 
খালি হয়েই বইল। 

বৌয়েরা দেখলে ননদকে আর কিছুতেই জব্দ করতে 
পারবে না, তখন নানান নতুন' নতুন অসম্ভব অসম্ভব 
কাঙ্গের ফরমাস তাকে করতে থাকৃল। 


৫৮ ভো-দের গল্প 


একদিন তাদের নিজেদের পরিক্ষার কাপড়ে খুব 
খানিকট। ভ্যালার আঠার কস লাগিয়ে সেঃ দাগ কেচে 
ওঠাবার জন্যে তার ননদকে দিলে । তারা বেশ জানে 
যে ভ্যালার কসের দাগ কখনও পারক্কার হয়ে উঠে যাবে না 
এবারে সে শিশ্চয়ই হার মান্বে। 

মেয়েটি আর কি করে-_কাপড়ের বোঝা নিয়ে, কলসী 
আর ক্ষার নিয়ে দাগ ওঠাবার জন্যে পুকুবে চল্ল। পুকুর 
ঘাটে একট পাথরেব উপর কাপড়ে ক্ষার মাখিয়ে খুব আছড়ে 
আছড়ে বাঁচতে লাগ ল--যতই কাচে দাগ আর ওঠে না-_ 
ততই যেন পাকা হয়ে বক্সে যায়। সকাল থেকে সন্ধা 
পর্যন্ত কাপড়ই কাচ্চে। বেচারা নিরুপায় হ'য়ে শেষে কাপড় 
ফেলে রেগে ঘাটে কসে কদদ্‌তঠে কাদতে নিজের দুঃখের 
কথ! ভাবতে লাগল। 

তখন সেই পুকুরটার এক কোণে একটি ধান্মিক বক 
চুপ করে এক পা তুলে +সে ঝিমচ্ছিল, আর আড়চোখে 
মেয়েটির ভাবগ্গতিক সব ভাল ক'রে দেখছিল। তার 
মেয়েটির উপর কেমন দয়া হল। শাকে তার দুঃখের কারণ 
কি জিজ্ঞাসা করুলে। মেঞেটি বককে তার সব কথাই 
বল্পে। বক তখন সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বল্ল “তার জন্যে 
আর দুঃখ কি বাছা? তুমি যখন কাপড় কাচ্বে তখন 
আমার দিকে তাকিয়ে থেকো, তা হলেই কাপড়গুলে! আমার 
গায়ের রডের মত শাদ। ধবধবে হয়ে যাবে ।” 
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তার পর বক য| বল্লে ঠিক তাই হঃল। মেয়েটি যে-ই 
তার দ্দিকে চেয়ে চেয়ে কাপড়গুলো৷ কাচ্তে আস্ত করলে 
আর অমনি দেখন্ে দেখতে সত্যিই বকের শাদা পালকের 
মত সেগুলো ধবধবে হয়ে উঠূল! ভ্যালার আঠার দাগ 
কোথায় মিলিয়ে গেল ! 

এবারও তাকে ঠকাঙে না পেরে বৌয়ের আবার এক 
নতুন চালাকি খটালে। জঙ্গলে শুকনো জ্বালানি কাঠ 
বেঁধে আন্বার ক্তন্তে দড়ি কি অন্য কিছু দিলে না। 

লক্মমী মেয়েটি যেমন বল! তেমনি বনে কাঠ ভাঙ্গতে গেল। 
সমস্ত দিন জঙ্গলে জঙ্গলে গুকৃনো কাঠ খুঁজে খুঁজে জড 
করলে, কিন্ত সন্ধ্যের সময় সেগুলি দড়ির অভাবে একসঙ্গে 
বোধে আন্তে পারচে না__মহু। বিপদে পড়ল ! বেচারী মাথাঘ 
হাত দিয়ে সেখানে বসে পড়ল! 

এমন সময় কোথা থেকে সেই দিক দিয়ে দুটো সাপ 
চলে” যাচ্ছিল! তারা মেষেটিব কষ্টের কারণ যে কিতা 
বুঝতে পারলে । তাই তারা তার শুকনো কাঠ-কুটো গুলোকে 
জড়িয়ে দড়ির মত হঃয়ে থাকৃতে চাইলে । মেয়েটি সাপদের 
কথায় প্রথমে ভয় পেয়েছিল। অগত্য! খুপি হ'য়ে তাতে 
রাজি হল। , 

সাপ ছুটে।র কৃপায় সেবার বিনাদড়িতে বেঁধেই কাঠ-কুটে। 
সে বৌদিদিদের এনে দিলে । কাঠ নামাবার সময় খুব ধীরে 
ধীরে সেগুলিকে রাখলে, যাতে সাপদের গায়ে চোট না 


৬৪ হো-দের গল্প 


লাগে। সাপ ছুটে! সেই স্থযোগে আপনার আপনার জায়গায় 
সরে” পড়ল । 

সব শেষে তার বৌদিদিরা মন্ক কোনো উপায়ে জব্দ 
করতে না পেরে তাকে একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের উপর 
চড়ে তার দাদার এখন বাড়ী থেকে কত দুরে আছে, আঙ্্‌চে 
কিন1! দেখতে হুকুম দ্রিলে। 

শিমুল গাছট! ছিল অসম্ভব বকমের বড় আর উচু, তাতে 
আবার বেজায় পিছল। বেচারী কি মার করে, বৌদিদিদেব 
কথামত একট| তীরের ফল! দিয়ে আচড়ে আচড়ে প্রাণটা 
হাতে ক'রে কোনে। গতিকে গাছটা মটকায় গিয়ে উঠল। 
সেখান থেকে সে গান ধরলে £-- 


“রড রডক! দামার কোম্‌ 
কত দুরে রে দাদা বড়দ! বেপারী ॥” 
মানে-টিং টিং বাজে বলদের ঘণ্ট। 
কত দুরে রে দাদা বলদ বেপারী । 


বাড়ীঠে ফিরেই তার দাদার ছোট বোনটিকে ঘরে না দেখতে 
পেয়ে বৌযেদের উপর খুব রাগ করতে লাগ্ল। তখন তারা 
সেই প্রকাণ্ড শিমুল গাছটার উপর আড্ল দিয়ে দেখিয়ে 
দিলে। 

কিন্তু এ কি? সকলেই অবাক হয়ে দেখলে সেখানে 
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মেয়েটি নেই, একটি চমশুকার ঘুঘু পাখী ঝসে আছে, আর 


সে গান গাইচে। 


এক ভাই আর থাকৃতে ন! পেরে একটা ম।ল। হাতে সেই 


) 





উচু গাছটার মটকায় চ'ড়ে 
সেই কোনটির গলায় পরিয়ে 
দিলে। সেই থেকে গলায় 
মালার মত দাগওয়াল৷ ঘুঘুর 
জন্ম হ'ল, আজো তাদের 
ংশের সব থুঘুদের এই 
দাগ দেখতে পাওয়া যায়। 


ভিংস্থকে দাদা 


এক বিধব৷ বুড়ির সাত ছেলে ছিল; সব ছোটটির নাম 
ছিল 'চাকচুটিয়া ॥” তাবই কেবল বিয়ে হয়নি_অন্য সবারই 
বিয়ে হয়েছিল ! 

বাপ মারা যেতে তাদের বিষয়-আলয়, গরু-চ্ভাগল, জমি- 
জম। য।[চছু চারুচুটিয়াব সব ভাই মিলে ভাগ-বাটর|! কবে 
নিলে। আর তারা সবাই নিজের নিঞগ্জের আলাদা আলাদা 
এক একটা বাড়ী ঘরও তৈবী ক'রে নিলে। চারুচুটিয়ার 
কপালে কিছুই তেমন জুটুল না, বেচারা পাবার মধ্যে পেলে, 





একটি বেঁড়ে বলদ, একট1* বুড়া মোষ, আর জমির মধ্যে 
একটুকরো ও'চা পড়ো জমি । ভাল যা-কিছু তা, তার দাদারাই 
সব দখল করলে। 


হিংসুকে দাদ 


চারুচুটিয়ার একটা স্তৃবিধে হ'ল এইযে, তারমা তার 
অন্য ভায়েদের ছেড়ে তার সঙ্গেই একটা আলাদা বাড়ীতে 
রইল । তার মা তাকে রেধে বেড়ে দিত। 

তার পর কিছুদিন বেশ কেটে গেল চারুচুটিয়া করলে 
কি, তার সেই বেঁডে বলদ আর বুড়ো মোষটাকে বেশ ক'রে 
নাইয়ে-ধুইয়ে পরিক্ষার ক'রে গলায় ঘণ্টা ঝুলিয়ে ছেড়ে দিলে। 
সবাই তার এ মোষ আর বলদ দেখে ও-দুটোর মলিককে 
খোজ করতে লাগল । 

চুটিয়ার ভায়েদের তাঁতে মনে মনে বেজায় অভিমান হ'ল। 
তারা ভাবলে আমাদেব এমন সব মোট! মোটা গরু মোষ 
থাকৃতে কি না পাড়ার সকলের চুটিয়ার এ বেড়ে" আর বুড়ো 
বলদ মোষের উপর দৃষ্টি পড়ল? রাত দিনই কি এঁ ছটোর 
কথা শুন্ব? এতে ভারি তাদের অসহা বোধ হ'তে লাগল। 

রাগের মাত্রা! এতই চড়ে উঠ্‌ল যে তার! চারুচুটিয়ার ঘরে 
রাতারাতি ঢুকে তার বুড়ো মোষটাকে মেরে রেখে এল । 

সকালে চারুচুটিয়া উঠে সব ব্যাপার দেখলে--আর 
বুঝলেও সব। একটিও কথা নাক"য়েসে আস্তে আস্তে মরা 
মোবটার চামড়। ছাড়িয়ে নিয়ে তার বেঁড়ে বলদের পিঠে চাপিয়ে 
গঁ। ছেড়ে সে অন্য জায়গায় চলল! ভাবলে *দেখি, অদৃষটে কি 
আছে ?” 

অনেক দূরে যেতে যেতে সে একট! পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড 
বড় জঙ্গলের মাঝে যখন এল তখন রাত হয়ে গেছে। কি 
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করে? বলদটাকে একট! গাছের তলায় বেঁধে সে অন্য 
একটা গাছের ওপরে মোষের চামড়াটাকে নিয়ে চড়ে? 
পড়ল। 

অবশেষে, ধখন রাত অনেক হয়েছে, তখন সেই জঙ্গলের 
ভিতর দিয়ে একদল ডাকাত যাচ্ছিল। তার! হঠা কি মনে 
করে বেশী দুর না গিয়ে ঠিক্‌ সেই গাছটার নীচে তাদের চোরাই 
ধন ভাগ কর্বে বলে এসে জড় হ'ল। 

তার পর অনেকক্ষণ ডাকাত গুলে! একমনে তাদের ধন দৌল, 
ভাগ করচে-_কোনো দিকে তাদের লক্ষ্যই নেই ঠিকৃ সেই 
সময় গাছের উপর থেকে চারুচুটিয়া ধপাস করে সেই মস্ত 
বুড়ো মোষের রক্ত লাগ! কীচা চামড়াট। ঠিক্‌ তাদের মধ্যিখানে 
ফেলে দিলে । যেমন চামড়৷ পড়ার বিকট শব্দ হওয়া আর 
অমনি চোরগুলো। তাদের লুটের মালপত্র সব ফেলে ভেশ দৌড় ! 
তারা অত রাত্রে অন্ধকারে গাছের উপর থেকে এই ভূতুড়ে কাণ্ড 
দেখে আর সে-মুখো হ'তে সাহস পেলে না । 

সকালে বেশ দিব্যি ক'রে চুটিয়৷ তার বেঁড়ে বলদটি বোঝাই 
ক+রে ডাকাতদের লুটের ধনদৌলত সব কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ী চন্ল। 
মোষের কাঁচা চামড়াটা সেইখানেই ফেলে দিলে । 

তার বুড়ি ম৷ ধন কড়ি দেখে খুব খুসী হল। তখন সে 
তার মাকে বললে, “মা, দাদাদের কাছ থেকে দীড়িপাল্লাটা নিয়ে 
এস ত ?” মা তাদের কার থেকে অনেক ক'রে চেয়ে চিন্তে 
দাড়িপাল্লা এনে দিলে। 
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সে দেখলে তার ধন ওজনে সাত পাল্লা হয়েছে। 
' পাল্টা ফের দেবার সময় পাল্লার ভাড়া হিসাবে গোটাকতক 
মোহর তাতে রেখে দিলে। 

এই ব্যাপারে অবাক হ”য়ে তার সব ভায়ের! চুটিয়ার্‌ 
ধন হ'ল কি ক'রে জান্বার জন্যে তার কাছে এসে জুটুল। 
সব বড় ভাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে “হ্যারে, আজকাল 
বুঝি বাজারে চামড়ার দর খুব চড়েচে ?” চার বল্লে, হু 
দাদা, তোমাদের তো খুব ভাল ভাল মোটাসোটা! অনেক 
মোষ আছে-_তার্দের চামড়ার ওজনও ত বড় কমহবেনা? 
কত গাড়ী যে বইতে হবে তারও ঠিক নেই-_টাকাও তেমনি 
পাবে। আমার সেই বুড়োমোষের চামড়াতেই এত পেয়েছি 
তা তোমাদের তো কথাই নেই ।” 

চুটিয়াকে আর বেন কথা না ঝলে চুপি চুপি তার! 
ক'ভাই যুক্তি ক'রে একদিন তাদের যতগুলে! ভাল ভাল মোষ 
কেটে ফেলে । তার পর ছাল ছাড়িয়ে বিদেশে বিক্রি করবার 
জন্যে বলদ বোঝাই করে নিয়ে চল্ল। 

প্রথমে কাছাকাছি গাঁগুলোতে বিক্রির চেষ্টা! করলে। 
পরে এগ থেকে সে গী--এমনি ক'রে সর্বত্র ঘরে ঘরে 
 হয়রাণ হ'তে লাম্মল। কেউ আর তাদের চামড়। কেন্বার নামও 
করলে না, বরং তাদের ঠাট্টা করতে লাগল। কেউ কেউ রেগে 
বল্‌তে লাগ ল-_“ব্যাটার! আমাদের ঘাসি, ডোম পেয়েছিস্‌ যে, 
জাম্‌্রা চামড়া কিন্বে ?” 
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তার পর যখন তারা-_সবশেষে সবাই মিলে দেখলে ঘরের 
ছেলে ঘরে ফেরা” ছাড়া আর কোনে উপায় নেই-_-তখন অগত্যা 
বাড়ীতেই তার! মনের দুঃখে ফিরল। বাড়ী এসে রাগে হুঃখে 
তারা জ্ব'লে যেতে লাগল । 

এতে আবার চারুচুটিয়ার উপর রাগ তাদের দ্বিগুণ হয়ে 
উঠ্ল। রাগ সাম্লাতে না পেরে তারা তার ঘরে দিলে 
আগুন ধরিয়ে । 

কিন্তু চার এবারও কোনে! গগুগোল না ক'রে আস্তে 
আস্তে তার ঘরের পোড়৷ ছাইগুলো জড় করে একটা থলের 
মধ্যে পুরে তার বেঁড়ে বলদের পিঠে বোঝাই দিয়ে আগে- 
কার মতই যা? অদৃষ্টে আছে হবে কলে যেদিকে খুসী বেরিয়ে 
পড়ল । 

অনেক ঘোরাঘুরির পর তার নিজের গ! থেকে অনেক 
দুরে একজায়গায় রাতটা বিশ্রাম ক'রে অন্যত্র যাবে স্থির 
করলে । আরে! অনেকগুলে। ব্যাপারীও তাদের জিনিষপত্র 
নিয়ে তারই সঙ্গে সেই জায়গায় রাত কাটাবে ঝলে আস্তানা 
গাড়লে। ূ 

পাত্রে খাওয়-দাওয়ার পর চারু ব্যাপারীদের বললে “দেখ 
ভাই, আমি ছেলেমানুষ, রাত্রে ঘুমায়ে পড়ি ষদ্দি, তাই 
ব'লে রাখচি আমার এই বোঝাটাতে অনেক দামী জিনিষপত্র 
আছে তোমর! দয়া কে রাত্রে এটার উপর একটু নজর 
রেখো ।” 
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ভোরের দিকে যখন সব ব্যাপারীরা অকাতরে ঘুমিয়ে 
পড়েচে, এমন সময় একটা ব্যাপারী করেচে কি আস্তে আস্তে 
উঠে চারুর বেঁড়ে বলদের পিঠ থেকে তার বোঝাট! নাবিয়েচে। 
নাবিয়ে দেখে বেশ ওজন, তাই সে তার. নিজের টাকার 
বোঝাটাই তার উপর রেখে নিজে চারুর বোঝাটা নিয়ে বলদের 
পিঠে চাপিয়ে চুপি চুপি পিট্টান দিলে । 

চাঁরুচুটিয়। আসলে রাত্রে ঘুময়-নি-+মট কা মেরে পঠড়েছিল। 
-_সে ব্যাপার দেখে মহা খুসী ; হালি চাপ্তে পারলে না! 

সকালে অপর সর ব্যাপারীরা যখন ঘুম থেকে উঠৃল 
সেও উঠে তার বেঁড়ে বলদ বোঝাই ক'রে ছাইয়ের বদলে 
টাকার বোঝা নিয়ে বাড়ী চল্লে। এবারও সে তার মাকে 
দিয়ে তার ভায়েদের দীড়িপাল্লা আনালে। টাক! ওজন হয়ে 
গেলে পর এবার৪ তাতে কিছু টাকা রেখে পাল্লট! ফেরত 
দিলে। ওজনে টাকা এবারও ছপাল্ল! হ'ল। 

তার ভয়ের আবার তার কাছে ছায়ের দাম অত পেলে কি 
করে জিভভ্ঞাসা করতে তার কাছে এল। চারু বললে, “আমার 
বদি তোমাদ্দের মত অত বড় বড় বাড়ী থাকৃত তা'হলে দেখতে 
পুড়িয়ে ছাই কঃরে আরো কত টাকা পেতুম |” 

তার হিংস্থকে ভায়ের! অমনি হিংসেতে বুদ্ধি হারিয়ে নিজেদের 
বাড়ীঘর পুড়িয়ে ছাই ক'রে সেগুলি*বিক্রী ক'রে চারুর চেয়ে বড় 
মানুষ হবার তলব করলে। তাদের ছিল বড় বড় বাড়ী। 
বড়.বড় থলি বোঝাই ক'রে দুর গাঁয়ে বিক্রী করতে গেল। 
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বাজারে বাজারে “চাই ছাই” -“চাই ছাই” ক*রে হেঁকে হ্বঁকে 
ফিরতে লাগ্ল কিন্ত পোড়! ছাই আর বিকোয় না। অনেকে 
তাদের মারতে বাকি রাখে নি। লোকে শুনে বলে “আমর! 
কি ধোপা যে ছাই কিন্ব ?” 

ছ*ভাই মনের দুঃখে এবারও ছাই নিয়েই বাড়ী ফিরল। 
এবার তার! চারুকে মেরে ফেল্বে শ্থির করলে । তারা সবাই 





মিলে তাকে ধ'রে. একট! বড় বাক্সে বন্ধ ক'রে তাকে নদীর 
নমোতে ভাসিয়ে দিয়ে এল। সে জ্রোতের টানে ভেসে 
চল্ল। | 

নদীর ধারে এক জায়গায় একজন রাখাল একপাল গরু 
আর মোষ চরাচ্ছিল। সেংসেই নদীর উপর জলে বাঝটা 
ভেসে যেতে দেখতে পেলে । তাড়াতাড়ি একটা জাল ফেলে 
বাঝ্সট। ডাজায় ওঠালে। খুলে দেখে তার মধ্যে চারুচুটিয়া 
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'ব্ুসে আছে । তাকে জিও্ঞাসা করাতে সে বল্লে, “আমি ইচ্ছে 
করেই এই রকণ ফুত্তি ক'রে" ভেসে ভেসে নদীর হাওয়! 
খাচ্ছিলুম।” 

রাখালেরও তার কথা শুনে বাক্সর মধ্যে বন্ধ হ'য়ে ভেসে 
যেতে কেমন লাগে দেখবার ইচ্ছে হ'ল। সে যেমনি বাক্সের 
মধ্যে ঢোক। আর অমনি চারু তাকে বন্ধ ক'রে নদীর ্রোতে টেনে 
নিয়ে ফেল্লে! বেচারা যে ভেসে কোথায় গেল তার ঠিকানা 
নেই ! এদিকে রাখালের সেই সব ভাল ভাল গরু-মোষগুলে 
সে বাড়ী নিয়ে গেল। * 

তার মা ছেলেকে ফিরে পেয়ে আর সেই সঙ্গে অত ভাল 
ভাল গরু-মোষ পেয়ে, ভারি খুসী ! বলে বাঃ রে&! চারু বেশ 
'গরুগুলো এনেচিস্‌ ত?” বড় ভাই বল্লে “ত। যদি আমি ওর মত 
এক্‌লা মানুষ হতুম তো! ঢের আনতুম।” চারচুটিয়া বল্পে, 
“তা কেন ? তোমর! হুচ্চ ছ'জন-_ তোমর! ছ*জনেই যদি আমার 
ধত সে-দেশে ভেসে যাও তে! কত বেশী গরু মোষ পাও 
তা” একবার.ভেবে দেখ 1” 

চারুর ভায়ের দেখলে এ যুক্তিউ। মন্গা.নয় [ ,অমনি. বর 
বড় ছ*ট! বাক্সতে*নিজেদের বন্ধ ক'রে চারুকে নদীতে তাঁসিয়ে 
'দিতে বল্লে। চারু বেশ ক'রে তাদের বাক পৃরে মুখ বন্ধ ক'রে 
নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে ঞল। এমনি কয়ে ছু, ভায়েদের সাজ 
দিয়ে সে মাকে নিয়ে ধনদৌলত ভোগ করতে লাগল। 





